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॥ উৎসর্গ ॥ 


আীরাষকুষগ্পরমহংসদেবের অভ্তরজপার্ধ্ব 
মদীক্সম আচার্ধদেব 
হ।মৎ স্বামী অভ্ভেদানন্দ অন্ারাজের 
পুপ্য-পবিত্র স্ব্তির উদ্দেশে 
“তঙ্ক্রে তত্ব ও সাধনা 
উৎ্সর্প করলাম । 


বিষ টা পৃষ্ঠ 


সমিকা রে রঃ নর [নয়] 
প্রথম অধ্যায় 


তন্ত্রের জন্মস্থান ভারতবর্ষ--“তস্ত্র-শষ্ধের অর্থ-তগ্ত্র বলতে সাধারণভাবে কি 
বুঝায়-_ স্তরের উৎপতিস্থান-সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ও মভভেদ-_ ভারতে দ্বেবী- 
ধারণার বিকাশ ও বিস্তৃতি- ভারতে বিশ্বমাতৃত্বের ধারণা ও উপাসনী_ সপ্তষ্বাতৃকা 
_অদিতি ও পৃথিবী দেবতাধারণায় ক্রমোন্নতির স্তর- প্রপ্রীচণ্তীর গুপ্তবতীটাকার 
প্রমাণ_ বেদোত্তর-সাহিত্যে বিশ্বমাতৃত্বের ধারণা-_দেবীধারণা ও রি তন্ত্রের 


অপরিহার্য অঙ্গ । -** ১-২৮ 
দ্বিতীষ্ব অধ্যাক্স 


স্তরে সম্প্রদবা়ভেদ, বিভিন্ন তন্ত্রসাহিত্য ও দেবীসাধনা-_ভারতের বিভিন্ন 
তাস্ত্িকসম্প্রদায়__ তন্ত্রতত্বের সাধক ও তান্রিকসম্প্রদায়- _তত্থসাধনার লক্ষ্য-_ শক্তি- 
সাহিত্যতঙ্্শান্্র যমঃ গোপীনাথ কবিরাজের তন্ত্রলাহিত্যসম্বদ্ধে মতাষভ-_ 
কাশ্মীরী়-প্রত্যভিজ্ঞাশান্ত্_-আগম বা ত্্রুতিতে শিব ও শক্তি শৈবাগমশান্তে ঈশ্বর 
ও মায়াশক্তি_ গৌড়বঙ্গদেশীয় তন্ত্র শক্তিদেবীব রূপভেদে দশমহাবিষ্ভার কল্পনা ও 
ভাবনা--মহাশক্কি-কালীর রূপভেদ ও ধ্যান্তেদ-_দশমহাবিষ্যা ও দশমহাবিস্ভাভন্ত্র__ 
দশমহাবিষ্ভার কল্পনা শত্তিসাধনার ক্রমস্তরবিশেষ-__ ক্রমবিবর্তনের পথে দ্বেবী কালীর 
মুক্তিতেদ__ঢক্ষিণাকালীর যৃত্তিবর্ণন1-_-ভারাদেবীর বর্ণনা--তারাদেবী-_দেবী তারার 
রূপভেদ হিন্বু ও বৌদ্ধ উভয় তঙ্ত্রেদেবী তারার একটি অজ্ঞাত স্ঞোজ- দেবী 
তৃবনেশ্বরী-_দেবী ছিননমস্তার তত্ব ও রহশ্য-_দ্েবী বগলামুখী- তঙ্ত্রে শভিপৃজা 


কুল-কুগুলিনীশক্কি পূজা । ২৯৪৯ 
তৃতীয় অধ্যায় 


তম্থসাধনায় আচার ও তত্ববিশ্লেষণ-_ আগম, নিগম ও যামল-- বিভিন্ন তান্ত্রিক- 
আচার-তন্ত্রে সাতটি সাধারণ আচার-_অন্ত্রসাধনায় সময়াচার--সহয়াচার ও 
কৌলাচারের তুলনামূলক আলোচনা--সময়াচারীদের পক্ষে চক্র বা যন্ত্র মন্ত্র ও কল 
_ সময়াচারীদের মতে কর্তব্য এবং সময়াচারী কারা- শ্রীবিস্ঞাসাধনায় কৃণুলিনীর 
জাগরণ ত্রিপুরা বা ভ্রিপুরস্ন্দরীর মন্ত্র ও তত্ব সময়াচারী শ্রীরামকৃষ»-তঙ্ে 
ভববিঙ্েষণ-_তস্ত্রে বিভিন্নভাবে ভম্ত্রসাধনার কথা- ভত্বচতুষ্টয়ের মর্ধকথা_ শিবতব, 
শক্তিতত প্রভৃতির পরিচয়--তত্ত্রে তব্সাধনা- জানশক্তিতত্ব- সঘিষ্ঞা বা 
শুদ্ধবিদ্ঞ/ তত্ব মায়াতব ও পঞ্চবঞ্ুকতত্ব--পুরুষ ও প্রতি বুদ্ধি ও অহংতত্ব-_ 
নাদতত্ব ও বিশ্ুতত্ব-_বন্ধনতত্ব ও মুক্তিতত্ব। ... ৮" ৫€০-৭২ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
চতুর্থ অধ্যায় 


মাতৃকাতত্ব, মন্ত্র ও মন্ত্রলাধনা বর্ণ ও মাতৃকা-__কালী বর্ণময়ী ও মন্ত্রময়ী _ 
মাতৃকা ও বর্ণ তন্ত্র দীক্ষা ও আভিষেক- নাদ ও বিন্দু-_মন্ত্রের আধার বা প্রতিটা 
বর্ণমালা-_ নাম ও নামী-__মন্ত্রও মাতৃকার সাধন-_দশমহাবিগ্তা ও তার তত্ব _ 
কাদি-হাদি প্রভৃতি সম্প্রদায়__তস্ত্রে "টি কুল_ উত্তর-ভারতে তন্ত্রে তিনটা ধারা 
ও তারাদেবী-বিভিন্নরপে দেবী কালিকাঁদেবীকালীর বপভেদের বর্ণনা-_-তস্তরে 
রহস্তপূজার বিধি-বাঙলারদেশে মহাবিগ্া বা শক্তিপূজা__ কালী কল্পতরু _ভম্ত্রে 
বীজমন্ত্র ও মন্ত্রসাধনা-_তশ্্সাধনায় শিবসংহিতাব অভিমত মন্ত্রতত্ব ও মন্্সাধন1__ 
শুকপাদুকা ও তার তত্ব-_ মমঃ গোগীনাথ কবিরাজের অভিমত গুরুপাছুকা-সম্বন্ধে-_ 
লামা তারানাথের অভিমত_ হেবজ্রতন্্রের প্রমাণ__মহাঁশক্তি কালী ও কুগুলিনী-_ 
তন্ত্সাধনা আচার ও নিরিহ সাধক রামপ্রসাদ - কুগুলিনীর 
হু 'টিরূপ | টি ৭৩-১১৩ 


পঞ্চম অধ্যায় 


কৃণ্ডলিনীযোগ ও সামরস্যানুভৃতি -তন্তরে কৃগুলিনীশক্তি, তার চিন্তা, ধ্যান 
ও সাধনা কুগুলিনীর ধ্যান-__কুগুলিনীই আধারশক্তি__কৃগুলিনীর জাগরণ-_ 
শক্তিসাধনা ও প্রীতত্রচিন্তামণি_ শক্তি ও শক্তিসাধনা-_নাদান্ুসন্ধান ও চক্রপাধন! 
_ নাদান্ুসন্ধানের তত্ব-_কৃগুলিনী ও চিদাকাশ-অনাহত-নাদ ও মহাপ্রকাতি_ স্তরে 
সাধনাঙরূপ চক্রসাধনা- শ্রীতত্বচিস্তামণিতস্তেচক্রবর্ণনা-_ এই সম্বন্ধেনিত্যষোড়শিকার্ণব 
-_ শ্রীকুলে শ্রীবিষ্াসাধনায় চক্র (শ্রীচক্র ) ও তত্বানুসন্ধান-_শ্রীকুলে দেবী শ্রীবিদ্া-_ 
ঘেবী ব্রিপুর1 বা ত্রিপুরন্দরী- কালীকুলে শক্তিসাধনায় চক্র ও তত্বান্থসন্ধান_ 
ঘোগদর্শনে ও বেদান্তদর্শনে যূলাধারচক্র ও অন্্ময়াদিকোষের তুলনা - অনাহত- 
নাদতত্ব-_পরানাদ বা মহানাদ _বর্ণবীজ ও বীজমন্্র- মহামায়া ও কুগুলিনী _ 
আনন্দলহ্রী*-টীকাকার লক্ষ্ীধরের মতে শ্রীবিগ্াপূজায় চক্রসাধন1- মাতৃকাবর্ণ ও 
শ্ীচক্রসাধনক্রমের ধারা-_শ্রীবিদ্যা-উপসনায় কুগুলিনীশক্তির জাগরণ- তন্ত্রে ও 
ঘোগশান্ত্রে কুগুলিনীসাধনা-__অনাহত-নাদ-সম্বন্ধে শ্রীরামকষ্_ যট্‌চক্রভেদসন্বন্ধে 
শ্রীরামকুফ্- তত ভন্রযাধনার চরমতত্ব-আভাসবাদ ও বিবর্তবান্দের মধ্যে 
পার্থক্য--তঙ্কে সামরণ্রমুক্তির রূপ - দক্ষিণীতন্তরাচার্য ভাঙ্কর-রায়ের যুক্তি-_ তক্রসাধনায় 
সুক্কি। ১১৪-১৭১ 
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৩। 
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৭। 
৬ 
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১০। 
১১| 


চিত্রসূচী 


দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্ঘেন্বরী শ্রীশ্রীভবতারিণী | 

দেবী কালিকার সৃষ্টির উৎস চতুর্দলবিশিষ্ট 

সুনাধারচক্র ও চক্র মধ্যে-কুল-কুণুলিনী-মহাশক্তি | 
সুর্তিবিকাশে তিনটি স্তরে দেবী কালিকার তিনটি মূর্তি | 
দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত মহাবিদ্যা দেবী ছিন্লমন্তা | 
দেবী ছিরমন্তার অর্থের ও তত্বের নির্দেশক ষ্টচক্রের 
অন্তর্গত বিশুদ্ধচক্র-যে চক্র কণ্ঠদেশে অবস্থিত | 
দক্ষিনীতন্ত্ের শ্রীবিদ্যাসাধনার শ্রীচক্র | 

্রীচক্রে নবচক্রসাধনার স্থান ও সাধনার পরিচিতি | 
দেবী ষোড়শী বা ত্রিপুর্রসুন্দরী (শ্রীবিদ্যাসাধনার ) 
ফলহারিনী-কানিকাপুজার মহারা্রে শ্রীসারদাদেবীকে 
ষোড়শী বা ব্রিপুরসুন্দরীরূপে শ্রীরামকৃফদেবের পুজা | 
ষনুষ্যদেহে ষট্চক্রের সংস্থান | 

ষট্চক্রের ( যোগের ও তন্ত্রের অনুযায়ী ) সুলাধারাদি ছণটি 
চক্ত এবং চক্রের অনুযায়ী বেদান্তনির্দেশিত অন্লময়াদি 
পাঁচটি কোষ বা [.9৮০13 01 (01901000977933. 


মুখবন্ধ-চিত্র 


৪২ 
৪২-৪৩ 
৮৪ 


৮৪-৮৫ 


১৩৫ 
১৩৮ 


১৯৪০-১৪১ 
১৪২ 


১৪৬ 


॥ ভূমিকা ॥ 
|] এক ॥ 


সর্বপ্রথমে বলি, তন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনায় মনে রাখতে হবে যে, আআ 9192 
11880, ভোজবাজী বা যাছুবিগ্ভা নয়, তন্ত্র অধ্যাত্বজীবনের পথচারী, মুক্তি ও 
পরমশাস্তিপথের দিশারী এবং জীবনে দেয় তন্্রসাধনা অনির্বাণ-আলোকের যতো! 
শাশ্ত-আনন্দ। 

অঘটন আজও ঘটে সংসারে ও মন্থুন্ত-জীবনে, কিন্তু ভারজন্য তম্ব ও তন্ত্রের 
প্রভাব দায়ী নয়। আমবা জানি, আভিচারিক প্রয়োজনে তন্ত্রের অনুষ্ঠান করেন 
অনেকে নিজেদের ্বার্থসিদ্ধির জন্য, কিন্তু তন্্রসাধনার জগতে তা" চিরদিনই 
নিন্দনীয় । আত্যদায়িক-প্রয়োজনেই কল্যাণকামী সাধকের! তন্ত্রের সাধনা করেন 
এবং তঙ্বের আত্যু্দায়িক-প্রয়োজনই আদরনীয় সমাজে । 

তাছাড়া এ'প্রসঙ্গে বলি, ভন্ত্রলাধনা ঘদদিও অনুষ্ঠান ও তত্বমূলক, তবুও ব্যবহারিক 
বা 218০:108] সাধনা নিষ্ঠা শ্রদ্ধা ও অনুভূতি ছাডা নিফল ও নিরর্৫থক। তাছাড়া 
গতান্থগতিক আঙ্গিককরণ, বিচিত্র উপাচার, মন্ত্রের উচ্চারণ ও বিভিন্ন হস্তমুক্রার 
প্রর্শনই তত্ানুষ্ঠান নয়, অভিজ্ঞ আচার্ষের নির্দেশে মুক্তি তথা শিবশকি-সামরম্তা- 
ভূতির একাত্ত আকুলতা ও আগ্রহকে নিয়ে তত্ত্রসাধনা কর] বিধেয়। তাছাড়া 
তঙ্ক্ে, তর্তের যথাষথ অর্থের ও ভাবের অবগতির তথা জানের মহিমা! ও আনন্দকে 
নিয়ে ত্বসাধনার যথার্থলক্ষ্যের প্রতি দুটি রেখে তন্ত্রসাধনা কর! উচিত। 


॥ দুই ॥ 


তঙ্্ের প্রচার ও সমাদর তিনটি ক্ষেতে তথা ক্রান্তায় বিশেষভাবে হয়েছিল, _ 
বিকুক্রান্তায়, অশ্বক্রাস্তায় ও রৎক্রান্তায়। (১) বিষুক্রান্তার প্রসারতা! ঘটে 
বিদ্ধ্পর্বতমালার পাদদেশ থেকে চট্টল ব1] চট্টগ্রায-পর্বস্ত ; (২) অঙক্রাস্তার 
বিস্ৃতি ব! সীহান। নির্ধারিত হয় বিস্ধ্যপর্বত থেকে মহাচীন-পর্যন্ত এবং এই সীষানার 
ষধ্যে নেপাল প্রভৃতি পার্বত্যদেশও পড়ে ; (৩) রদক্রান্তার সীমানা বা বিস্তৃতি 
নির্ধারিত ছিল বিদ্কগিরি বা বিস্ধাপর্বতের অঞ্জগুলি থেকে সাগরপারের কঙোজ ব। 


দশ তন্ত্র তত্ব ও সাধনা 


কাঙ্োজ, জাভা প্রভৃতি দেশ পর্যস্ত। শ্রদ্ধেয় আর্থার গ্রাভালোন তার 27৮17077165 
০ 7277176) ৬০]. []. 10000400107- একথার উল্লেখ করেছেন। 

ঠিক এ'ভাবে সন্মোহতন্ত্বে আর-একটি তাস্থিক-অঞ্চল বা 20116-এর কথ বলা 
হয়েছে, যেমন কারি, হাদি ও কহাদি (বিশেষ ক'রে কাদি ও হাদি অঞ্চল-ছুটি ) 
কাদি-অঞ্চলগুলি (2016 ) হোল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কেরল. কাশ্মীর, কামবপ 
( কামাখ্যা ), মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, মদ প্রভৃতি দেশ । তেমনি হাদি-সীমানার 
দেশগুলি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, নেপাল, সৌরাষ্, মগধ. মহারাষ্ট্র জলম্কর প্রভৃতি 
দেশ বা অঞ্চল। 

লোকৈষণা. বিতৈষণা, ভোগৈষণা, পৃথিবা-অন্তরীক্ষ-্বগৈষণা, এই সকল এষণা 
বা বাসনা-কামনা পরিত্যাগ কবে ধারা বিরজাহোষ করে সন্যাসী তাদের তৃক্তি 
মুক্তি ( ভোগ ও ত্যাগ )-প্র্ধায়িনী তাস্থিকসাধনার কোন প্রস্বোজন নাই । 


॥ তিন ॥ 


তন্ত্র, তান্ত্রিক সাধনা ও শক্তিদেবীদের পূজার প্রচলনকাল-সম্পর্কে এগ্রাস্থে 
আলোচনা করেছি। শ্রদ্ধেয় ডক্টর জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (01. এ. খি. 
98021)০০) তার 22৮72710272 7127717162511519% (1916) গ্রন্থে এ) 


সন্বন্ধে বলেছেন-_ 
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ভূমিকা এগার 
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তন্ত্র ভাকিনী, যোগিনী, মাতৃকা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার আছে এবং এই শব্দগুলি 
তস্থে বিশেষ-অর্থবোঁধক । অবশ্য এই সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে আলোচনা করেছি। মাতৃকা, 
ডাকিনী, োগিনী মহাশক্তিকপিনী প্রপানা দেবীদের অন্থচর ও সঙ্গিনীবিশেষ। 
প্রধানা দ্বেবীদের মতো মাতৃকা, ভাকিনী, যোগিনী প্রভৃতি শহচরীরাও 
পূজা। ও ম্মরণীয়া । ডক্টর জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মাতৃকা, 


ডাকিনী ও ষোগিনীদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন-- 
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[155610119 585 50176000115 80001 086 06111150706 19061 165100115 
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বার তস্ত্রে তত্ব ও সাধন! 
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ভূষিকা তরে 


1 911] ৮৩ 10090551915 001 256 0০0 20 1000 107৩1 068115 ৪০০৪. 
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তন্তরনির্দেশিত সাধনার বা তান্ত্রিক-সাধনার প্রচলন আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করি বৃহদ্বঙ্গে বা! বৃহত্তর-বাঁঙলায়, - ষার পরিধি ও বিস্তুতি ছিল বাগলাদেশ, বিহার, 
আসাম ও উড়িন্তাকে নিয়ে । আসামে কামকূপ-কামাধ্যায় দেবী কামাক্ষী বিশেষ- 
ভাবে পঞ্চতত্বেই পুজিতা। পঞ্চতত্বের আচাব এবং পৃজাই 'বামাচার' নাষে 
পরিচিত। এই পঞ্চতাত্বিক১-আচার সমগ্র বঙ্গদেশে ও উভভিস্তায় বিস্বাতি লাভ 
করে । ডক্টর জীতৈন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তার 17222727780 2714 728 4710 
£6172107 (1966) ্রস্থে উড়িস্তাঘ বা কলিঙ্গদেশে তন্ত্রাচাব ও তাস্তিক-মহার্দেবীদেব 
সম্বন্ধে লিখেছেন__ 
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১। পঞ্চতাত্বিক-গ্রব্য বলতে নন্য, মাংস, মৎস] প্রস্ভৃতি পা16টি জব্য শোধিত ক'রে শক্তি 
পৃজার ব্যবহত হয়। 


চৌদ্ধ তন্ত্রে তত্ব ও সাধনা 
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করেছিল তার বিস্তৃতভাবে বর্ণন| করেছেন । 

[10010851565 10912105017 তার স্বিখ্যাত ০271745 

44707 071454 ($৬০15 1--111)-গ্রন্থে বাঙলাদেশ ও আসামের মতো উড়িস্তায় 
ও উড়িস্তার পাশ্ববতাঁ অঞ্চলে তান্ত্রিক ধর্ম ও সাধনার মধ্যে পঞ্চতত্বসাধনা বা 
বামাচার কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিল তার এঁতিহাসিক-পরিচয় দিয়েছেন। 

গ্ন্থমধ্যে এই সকল আলোচনা অন্ততু ক্ত থাকলেও পৃথকভাবে পুনরায় ভূমিকায় 
এই সকলের আলোচনার সার্থকতা কি-_এই প্রপ্নের উত্তরে বলি যে, তনত্ধর্ম, 


ভূমিকা উনিশ 


তন্কাচার ও তস্্রসাধন। ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বহিত্ত বিভিন্ন দেশে প্রসার 
লাভ করলেও বুছদ্বঙ্গে তথ! বাঙলা-বিহার-আসাম-উত্ভিস্যায়ই তার প্রচার, সাধনা ও 
বিস্তৃতি অধিকভাবে লাভ করেছিল বলা যায়। তাছাডা একমাত্র বালায়ই (বর্তমানে 
পশ্চিম-বালায়ই ) তারাপীঠ, ঘুল্লরা প্রভৃতি পাচটি শক্তিপীঠের প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। 
কামরূপ-কামাধ্যায় এবং বাঙলাদেশে ও উভিষ্তায় বিশেষভাবে পঞ্চতত্থের সাধন বা 
বামাচারের বিস্তৃতি দেখা যায়, যে বামাচারকে শ্রীরামকষ। প্রমহংসদেব, স্বামী 
বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকম্দের অন্তরজপার্ধণগণ বিশেষ সমাদরের 
সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু এপ্রসঙ্গে একথাও যনে রাখতে হবে যে, 
বামাচারই ভস্্রসাধনার একমাত্র আচার নয়, কিংবা মগ্চ-মাংসাদি পঞ্চততবসাধনাই 
' স্ম্্সাধনার একমাত্র আচার ও সাধনা নয়। শ্রীরামরুষ্ণদেব সাধনসিদ্ধা ব্রাঙ্ষী- 
যোগেশ্বরীর সহাহতায় অন্ত্রসাধনা করেছিলেন অস্ত্রের স্বপ্রাচীন-পরিশুদ্ধ-আচার 
'সময়াচার অবলম্বন ক'রে । তন্ত্রসাধনায সিদ্ধিলাভ করে শ্রীরামকৃষ্ণ সকল রকম 
ধর্মেরই সাধনা ক'রে পরিশেষে পু্ীনামা দশনামী সন্ন্যাসী তোতাপুরীর সহাযতায় 
অদ্বৈতবেদান্তমতে সাধনা করেছিলেন | উনবিংশ-বিংশ শতকের যুগলাধনার 
তাই “যত মত্ত তত পথ, লক্ষ্য এক"”,-_ এই সবধর্মসমন্বয়ের সাধনা সকল সংকীর্ণ- 
সাশ্প্রদায়িক-পষ্টির উ্ধে উদারতার ও সর্বসহনশীলতার ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠা করেছে ! 


কুড়ি তন্বে ত৭ ও সাধনা 


“বিষয়টি পাঁচটি ভাগে ভাগ করে নেন বক্তা যথা,_-১। ভারতবর্ধই তঙ্বের" 
জন্মস্থান, ২। তত্ত্রে সম্প্রধায়ভেদ ও বিভিন্ন তস্ত্রলাহিত্য,_ ৩। তন্ত্রসাধনায় 
বিভিন্ন আচার ও তন্তরবিষ্লেষণ,_ ৪। মাতৃকাতত্ব ও মন্ত্রসাধনা এবং €। কুগুলিনী 
ফোগসাধনা ও সামরশ্তমুক্তি।” 

'শ্রীরামকষ্ণ বেদাভ্ত মঠে মমঃ গোগীনাথ কবিরাজ-ম্মারক-ব্তৃতায় উপস্থিত 
ছিলেন কলিকাত] বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীবৃন্দ । প্রথম দিনে আরও 
উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রীধিলীপ সিংহ, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
সহ-উপাঁচার্য ( অর্থ), ডেপুটি-রেজিস্ট]ার ড্টর শ্রীসন্তোষকুমার মুখার্জী ও শ্রীগোপাল 
চন্দ্র ব্যানাজাঁ, কণ্ট্রোলার। পাচর্দিনের পর পর বন্তৃতাসভায় সভাপতিত্ব করেন 
ষথাক্রমে মাননীয় ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ, ডক্টর জাহ্বীকৃমার চক্রবর্তী শ্রীজগদীশচন্দ 
পাল, ডক্টর গোবিন্মগোপাল মৃখোপাধ্যায় এবং ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী । বক্তৃতা- 
মালার প্রথম দিনে উদ্বোধনী-ভাষণ দান করেন কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ঠালয়ের মাননীয় 
শীদিলীপকুমার সিংহ এবং শেষদিনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মাননীয় শ্রীগোপালচন্্ 
ব্যানার্জাঁ। * 

এক্ষণে স্মারক-বক্তৃতাটি শ্রীরামকষ্ণ-বেদান্ত-মঠের পুস্তক-প্রচার-বিভাগ থেকে 
গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হোল। এই পুস্তকের সমগ্র প্রফ যত্রসহকারে দেখে সাহায্য 
করেছেন শ্রীরামকৃষ-বেদাস্ত-মঠের সাধারণ-সম্পাদক শ্রীমৎ শ্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ। 
তাকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা] জানাই । এই গ্রশ্থ-প্রচারে বিশেষভাবে উৎসাহ ও 
প্রেরণা দেওয়ার জন্ত আমি ধন্যবাদ জানাই হ্বামী কেশবানন্দ, শ্বামী সত্যকামানন্দ, 
স্বামী অশেষানন্দ ও শ্বামী হুদর্শনানন্দ মহারাজগণকে। 

তাছাড়া! কিছু অন্তগ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করার ও বিশেষভাবে উৎসাহ দানের জন্য 
কৃতজ্ঞতা জানাই “নবভারতপুক্তকালয়ের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রণজিৎকৃমার সাহা 
এবং শ্রীমতী বিভা সাহাকে। 

্রন্থটিকে যত্রসহকারে ও ন্পরিচ্ছন্নভাবে মৃদ্রিত করার জন্ত কৃতজ্ঞতা জানাই 
পরিশেষে “দি প্যারট'-প্রেসেব সত্বাধিকারী শ্রীঅসীমকুমার সাহাকে। 


অপ্ে তত ও পাল 


প্রথম অধ্যায় 


॥ তন্ত্রের জন্বস্থান ভারতবর্ষ ॥ 


প্রথমে অন্তরের [নিবিড়শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাত জানাই বিশ্বাবশ্ুত ও পুণ্যশ্লোক 
মহামহোপাধ্যায় গোপানাথ কাঁবরাজ মহাশয়ের উদ্দেশ্যে, ধার নামে 'লাখত ও 
প্রদত্ত এই বস্তুত “তন্ত্র তত্ব ও সাধন।' ৷ বর্তমান যুগে মহামহোপাধ্যায় গো্পীনাথ 
কবিরাজ 1ছলেন মহাপ্রীতিভাধর একজন প্রবাদপুরুষ। ভারতীয় সবশাস্ত্রে তার 
আঁধকার ছল অনন্য ও অসাধারণ। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বের সমাজে 
তার অসামানা চিন্তা, পাগুত্য, প্রাতভা ও অধ্যাত্মসাধনার অবদান চিরস্মরণীয় 
ও বরণীয় ' তার স্মাতির উদ্দেশ্যে পুনরায় শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাত জানিয়ে আরপ্ত করি 
আমার এই কাঁথক। £ “তন্ত্র তত্ব ও সাধনা” । প্রথম দিনের আলোচনা “ভারতবর্ষই 
তঞ্্রের জগ্মস্হান' । 


1 এক ॥ 


॥ “তন্ত্র-শব্দের অর্থ ॥ 

“তন্তর-শব্দের অর্থ শাস্ত্র, ক্রিয়ানুষ্ঠান, মন্ত্াবদ। প্রভীতি। তবে আগমশাঙ্পে তার 
অর্থ িবশান্ততত্বীবজ্ঞান। আচার রামানুজস্রাচিত “তন্ত্রহস্/"নামে একটি গ্রন্থ 
পাওয়া যায়,_ যাতে প্রঙাকরমতের মীমাংসাদর্শন বিশেষভাবে ব্যাথ্যাত ও [বিশ্লোষিত 
হয়েছে। আর আছে একটি গ্রন্থ লোকায়তশ্নাস্তিক-দর্শন-সম্বন্বে,--'লোকায়তং 
নাম নান্তকানাং অত্ং শাস্ত্রমূ । বর্তমানে প্রসঙ্গত প্রধান আলোচ্য-বিষয় আগম- 
শাস্ত্রোন্ত শিবশন্তিতত্বরহস্য ও তত্তসাধন! । 


॥ তল বলতে সাধারণভাবে কি বুঝাস্ ॥ 
“তন্ত্র সাধনশান্ত্র ও শান্তসাধনায় 1সাঁদ্ধলাজের পথে দিশারী । “তন সাহায্য করে 
আগমোন্ত তত্্গুলিকে উপলদ্ধি করার জন)। তন্ত্র শান্ততত্ব ও শিবতত্ের রহস্যন্থার 


তন্বে তত্ব ও লাধনা--১ 


হ তন্রে তত ও সাধনা 


উদৃঘাটন করে এবং যন্, মন্ত্র, মন্তরোন্ত দেবতা, মুদ্রা, ন্যাস, উপাসনা, যোগ, পণ্চতত্ব- 
সনীক্ষা, ষটচক্রসাধন৷ প্রভীতির পরিচষ দান করে। মাতৃতত্ বা কুলকুণ্ডালনীতত্বের 
উপায় মন্ত্র ও মন্ত্রাধপাঁত দেবতার চিন্তা বা ধ্যান, মস্ত্রজপ ও তার রহস্য, মূলাধারস্থ 
কুগালনীশান্ত ও সহম্ত্রাবে পরশিবেব এঁকাসাধনরূপ সামরস্যোপলান্ধি প্রভৃতি তন- 
সাধনার অন্তভুন্ত। 

'তন্ত্র-শব্দের সাধারণ অর্থ 'তাই জ্ঞানেব বিস্তারসাধন করা - তিনোতি বিস্তারং 
কবোতি”, অথবা “তনাতে বিস্তার্যতে জ্ঞানং অনেন ইতি অশনত্রমূ" অথবা 'তনোতি 
বিপুল" অর্থং তত্ত-তন্্র-সমন্বিতম্‌. এনণ কুরুতে যস্মাৎ তন্ত্র ইত্যভিধীযতে" | 
তন্ত্রশান্ত্রে থাকে যেমন তার অর্থ, তত ও মন্ত্রে বিষয়ানর্ধারণের সার্থকতা, তেমনি 
তদ্ত্রে "মননাৎ ভ্রায়তে ইতি মন্্রঃ'._মন্ত্রাধপাঁতি দেবতার সঙ্গে মনের এঁক্যসাধন ক'রে 
জপ করলে মন্ত্র সাধকেব অজ্ঞানপাশ মুস্ত কবে। বঙ্গদেশীয় সাধক পূর্ণানন্দনাথ 
ঠার শ্রীতত্ুচিন্তামীণ»-গ্রচ্ছে দ্বিতীষ প্রকাশে ( অধ্যায়ে') ১৫৬-১৫৭ শ্লোকদ্াটিতে 
মন্ত্রের অর্থ ও সার্থকতা সম্বন্ধে বলেচ্ছন-_ 

'মননাত-ত্রাণাচ্চৈবমছযস্য।ববোধনাৎ। 

মন্ত্র ইত্যুচাতে সমাক-শিবাধিষ্ভাতোইপি চ। 

গৃপ্তোপদেশতে মন্ত্রো মননাধত্রাণনাদাপ। 

তেন মন্ত্র হীত €প্রাডো। দে শিকেনুন্ত্রবোদীভি | 
“মন্ত্রস্য দশ-সংস্কারাঃ কথ্যতে শন্রবর্খনা ' জনন” জীবনং পশ্চাৎ জ্ঞানং বোধনং 
তথা ॥৮» তারপব আছে আঁভষেক প্রভৃতি । কুলার্ণবওন্ত্রেও এ'সম্বন্ধে বলা হয়েছে ' 
তাছাড়৷ শ্রীতত্বাচন্তামাণতে ষই5কের আবদাসাধনাব আতিসুন্দবভাবে পাঁরচয় দেওয়া 
হয়েছে | ষষ্ঠ অধ্যায় দুঃ)। 

তন্ত্রের যা প্রধান উদ্দেশ) সেহ ওত্তেব ও মন্ত্রেব বিষয়ানর্ধারণের ইঙ্গিত পাওয়। 
যায় তস্ত্রে। মোটকথা শব্দের সঙ্গে অথেব কি সম্বন্ধ 'তত্' বলতে কি বোঝায় এবং 
মন্ত্রের দেবত' ও মন্ত্রের নার্থকতা কি-তন্ল সেই সকলের পারচয় প্রদান করে 
সাধকের ভাবনকে উন্নত করার জন্য। তত্র অথে শিব-শক্তি-৩ত্ব এবং প্রকাঙ- 
তত্র গাবে পুবুষতত্। পুরুবেব পাচাট কণ্টুক বা উপাঁধ ( আববণ ), -কল!, 
রাগ, বিদ্যা, কাল ও নয৩। এই উপাধিগ্রালব সৃষ্টি হয় কার্ষমায়। থেকে। 
কার্মমায়া থেকে স্াষ্ট হয় ভ্রম । ভ্রমই শান্তকে শিব থেকে বাচ্ছন্ন বা পৃথক করে। 
কার্ধমায়ার পারে কারণমায়া শুদ্ধবিদ্যা। শুদ্ধবিদাই জ্ঞান। এই শুদ্ধাবিদ্যার্প 
ভ্ঞান থেকে “অহং ও 'ইদং',- বিষয় ও বিষয়ী-সম্বন্ধে অভিজ্ঞান জন্মায় । অহং ও 


তন্ত্রের জন্মস্থান ভারতবষ ৩ 


ইদং, অথবা অহম্ত। ও ইদন্তা জ্ঞানেব বশ্ত্রেষণই উপলান্ধ আনে [শবের বা 
ঈশ্ববজ্ঞানের । ঈশ্বরজ্ঞন ও ঈশ্বরতত্জ্ঞান এককথা । ঈশ্বরতত্বজ্ঞানে ইচ্ছা-জ্ঞান- 
'ক্লয়ামযী 'বিমর্শশান্ত ম্হাপ্রকীতি এবং প্রকাশময় শিব যে এক ও আঁভন্ন এই 
সামবসে॥পলাব্ধব দ্বার উন্মু্ত কবে। এই সামরসেব উপলান্ধর নামই তঙ্নে মুন্ত, 
কৈবল্য বা নবাণ। 


॥ দুই ॥ 
॥ তন্ত্রের জন্মস্থান ভারতবর্ষ ॥ 


তন্্রশান্ত্রের ও তন্ত্রসাধনাব আদিক্ষেত্র বা জন্মস্থান ভাবতবর্ধ। উনাবংশ-বঙ্গীয়- 
সাহও।-সাঁম্মলনীতে পঠিত “বৌদ্ধ ও তান্রক-সাধনায় জীবনেব আদর্শশীধক প্রবন্ধে 
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলেছেন £ “বেদ ও তন্রের ন্যায় 
বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষেরই নিজস্ব । ইহাও মূলঙঃ বিদেশ হইতে প্রকাশিত হয় 
নাই। ' * * যাহাবা মনে করেন ওত্ত্শান্্র ভারতবর্ষের বাহর হইতে পণ্চম বা! ষষ্ঠ 
শতাব্দীতে কিংবা তৎপৃবে দ্বিতীয় শতাব্দীতে € ভারতে ) সমাগত হইযাছে আহাদের 
মত অমূলক”। তিনি পুনবাষ বলেছেন £ “ভাবতবর্ষে তান্ত্রক-সাধন৷ কত প্রাচীন 
কাল হইতে প্রচালত তাহা বলা কঠিন। ৩বে আঁতপুবাঙন সময হইতেই 
বোদক ও তান্ত্রক-সাধনা এই দেশে (ভারতবর্ষে) পাশাপাশ যে চালয়৷ 
আসতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তান্ত্রক-সাধনপন্ধীতি অত্যন্ত গৃহ ও 
রহস্যময়,-এক সময়ে ইহা ভারতবষের ন্যায় ক্লীট, এশিয়া-মাইনর, ইজিপ্ট, চীন 
প্রভৃতি দেশে ব্যাপ্ত ছিল। বোদক-সাধন দেশাবশেষে ও বর্ণাবশেষে আবদ্ধ 
ছিল, 1কন্তু তান্ত্রক-সাধনায় সে'র্প কেন প্রকাব বন্ধন প্রাচানকালে ছিল বলিয়া 
মনে হয় না। যোগ্যতা ও আধকারের বন্ধন খুব কঠোব ছিল বটে, 1কন্তু অন] 
প্রকার সামাঁজক বন্ধন বোধহয় ততবেশী [ছল না। * নবৃক্ডের ( যাস্ছের 
আলোচন৷ হইতে স্পষ্ট জানতে প্রারা যায যে, আতপ্রাচীনকালেই বেদের একা 
রহসামার্গ প্রচালিত ছল, যাহাতে আচাধের 1বাঁশম্ট অনুগহ ।৬ন্ব প্রবেশ-আধকাব 
জাঁল্মিত না” । বেদের এঁ রহস্যমার্গকেই তন্রসাধনমার্গ বল। যেতে পারে। 


॥ তন্ত্রের উতপত্িিস্থান-সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত বা মতভেদ ॥ 


তন্ত্রশান্ত্রের ও তত্রসাধনার উৎপাত স্থান ও উৎপাত্ত (০1810 ) নিয়ে পাগুতদের 
মধ্যে মতবাদ বা মতভেের অন্ত নাই। অধ্যাপক উইন্টারানজ ও স্যার জন, উডরফ- 


চি 


৪ তন্ত্রে তত্ব ও সাধন৷ 


এবং আরও দুই-একজন ভারতীয় মনীষাঁ-ছাড়া৷ আঁধকাংশ পাশ্চাত্য ও প্রাচ) মনীষীদের 
অভিমত যে, তন্ত্রের উৎপত্িষ্থান ভারতের বাইরে --অর্থাৎ ভারতের বাহর্দেশ 
থেকেই তন্রসাহত্য ও তত্সাধন৷ ভারতে প্রবেশ করেছিল। পাঁওত শ্রীয়ারসন ও 
তার মতানুবতাঁদের অভিমত বে, আর্ধগণ যখন ভারতের বাহর্দেশ থেকে ভারতে 
প্রবেশ করে তখন তর দুট দলে বিন্ত ছিল। একটি দল বা বিভাগ বাধাপ্রাপ্ত 
হয়ে ভারতের প্রান্তদেশে স্থান গ্রহণ করে এবং 'দ্বতীয় বিভাগ বা দলটি অবাধে ভারত 
ভূমিতে প্রবেশ ক'রে বিশেষভাবে ভারতের উত্তরাঞ্চলে তাদের সভ্যতার ও সংস্কৃতির 
বস্তার সাধন করে। কিন্তু মাননীয় শ্রীয়ারসনের এ মতবাদ 'বশ্বের পাঁওতসমাজে 
গৃহীত ও স্বীকৃত হয় নি, কেননা পরবর্তীকালে ভারতের বিশিষ্ট এতিহাসিকগণ 
প্রমাণ করেছেন যে, আর্জজাতির ধম, সাধন৷ ও সাহত্য প্রভৃতি ভারতবর্ষেরই নিজস্ব 
সম্পদ । বেদের প্রায় সমসাময়িক কালেই তস্ত্রসাহত্য, তম্ত্রধর্ম ও তন্্রসাধনা ভারতের 
সম্পদর্পে আদৃত ছিল, বেদোশক কোন জাতি ভারতে উপানবেশ স্থাপন ক'রে 
তন্রাচার ও তন্তসাধন৷ ভারতে নৃতন ক'রে প্রবর্তন করোন। 

মহামহোপাধ্যায় গে।পীনাথ কাঁবরাজ মহাশয়ের আঁভমতও তাই । অধ্যাপক 
চিন্তাহরণ চক্রব৩: তাঁর 72/6 72717725 2 51582755107 £7677 76172707 
071 1/5701%76 গ্রন্থে এর একই আঁভমত প্রকাশ ক'রে বলেছেন £ 
“51610001008 06 01)5 ৮৪1109005 ]217011108 18655 215 085119911 (৪০৫- 
৪01০ ০ 1006 ৬০৫)০ 71665---- 2055 81৬ ০ ৮০ 00000 6৬৩1 11) (11৩ 
58111651 ৬৩৫1০ 0185১ ৫.৮, (10৩ হ২18৬৩৫৪, ৪8 8190 |) 061)67 19118 
০৫ 1175 ৬৫1০ 11061808076” । শ্রদ্ধেয় চিন্তাহরণ চক্রবতী বুদ্রযামলের অষ্টাদশ 
পরিচ্ছেদে মহাদেবী অথববেদসাক্ষিণী বা বুদ্ধেশ্বীর উপাসনার কথা উল্লেখ 
করেছেন। অথববেদসাঁক্ষণীকে ব্রাহ্গণাশান্ত ও বুদ্ধেশ্বরীকে বৌদ্ধ-দেবীশীন্ত ব'লে 
মনে কর৷ যায়, কেনন। ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দুতন্র ও বৌদ্ধতন্র উভয়ে পরস্পরের পাঁরপূরক । 
মোটকথ। তন্ত বেদ থেকে সৃষ্ট এবং বেদই তন্ত্রের জল্মকারণ ব'লে ধরে নিতে 
পারি। 'ললিঅসহম্রনাম*গ্রন্থের ভাষ্যকার পাত ভাস্কররায়ের আভমতে তঙ্ত্রের 
সৃষ্টি ও বিকাশ হয়োছিল উপাঁনিষদেরই অংশর্পে”_ যেমন শ্রোতসৃত ও ধর্মসাহতা- 
গুলিকে বৈদিক-সাহত্ের অংশ ঝলে গণ্য করা হয়। তাছাড়। তাত্রক- 
কোলাচারে ব্যবহৃত যন্ত্র, মন্ত্র চকু, মণ্ডল, ধারণ প্রভৃতির উল্লেখ অথববেদে, 
তৈিরীয়-আরণ্যক প্রভৃতিতে পাওয়া যায় ॥। আচার্য শঙ্কর-রচিত “সৌন্দ্যলহরী-*- 

১। ঙথামুনি শোৌনক-রচিত “্বগ _বিবানবক্ষণ'-ও দ্রউৰ'। 


তন্ত্রের জন্মন্থান ভারতবর্ষ € 


স্তোত্রের ভাষ্যে পাঁওত লক্ষীধর তৈৌত্তরীয়ন্রাহ্ষণ ও তোত্তরীক়-আরপ্যক থেকে 
শ্রীবদ্যাদেবীর উল্লেখ করেছেন। শ্রীবিদ্যাই ন্রিপৃবসূন্দরীদেবা, তন্ত্রের শ্রীকুলের 
উপাস্য দেবী । 
অনেকে অথববেদে ও তৈন্ুরীয়-আরণ্যকে তাব্রিক মন্ত্র ( কীলক ) “ফট. খট্‌, 
বষট্‌, নম£' প্রভীতিকে আভিচারক ব৷ ম্যাজিক্যাল মঞ্তজ বলেন, ঘা সম্পূর্ণ 
অমূলক ও গ্রহণযোগ্য নয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড্র দীনেশচন্দ্র 
সেন, ডন্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্ধ-প্রমুখ পাঁগুতর৷ িন্দৃতত্ত্রকে বোদ্ধতত্্র থেকে ধার 
করা ও বৌদ্ধতঙ্তরের দ্বাবা প্রভাবিত বলেছেন। যেমন “সাধনমাল।'গ্রন্থের [10610 
৫০101-এ ডঃ বনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন £ “71৩ ৫৩৬10101005 
001810 08108.09 0০ 006 73004116505 2100 0106 632.01017)81% 0188110 
810 0055 ৫০৮৩1০০৩০, 010 101 [91] 25811) 10 016806 81) 11091588101) 
91) 0196 1011710 01 1195 [711710805, ৪10৫ 006৬ 1৩৪0115 80০০11০1805 
10917 10685, 00০06111165 ৪04 50905, 07115108119 ০010০51%60 09 006 
80001719608 11 (10611 15186101) 21৫ 11681210076, [71700 £০৫০ ৩৭৪০৪ 
11৩ 11181778001091815, (00101) 81981 2, হ511, 50০ 9616 01151199118 
13000101811” ভুক্তর বিনয়তোষবাবূর এই মন্তব্য কোন দিক দিয়েই গ্রহণযোগ্য 
নয়। সার্‌ জন. উডরফ্‌ এই মস্তব্য খণ্ডন করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চার্তের 
আধ কাংশ মনীষী স্বীকার করেন যে, বোদক সংস্কাতির আমলেই তান্ত্রক-আচার ও 
সাধন এবং বিশেষ ক'রে মহাশাল্তময়ী নাতৃপৃজ্রার প্রচলন ও প্রাতষ্ঠ হয়েছিল, 
কেননা প্রাোতিহাসক মহেঞ্জোদডেো।, হরঙ্সা ও অন্যান্য আবিন্কৃত প্রাগৈতিহাসিক 
সষ্/তার ভতর বোঁদ ক-সংস্কাতির ও আচারের পাশাপাশি তান্রিক সংস্কীত ও আচারের 
বহু উপকরণের সন্ধান পাওয়। যায়। তাছাড়৷ তান্রক-মাতৃ-উপাসনার পাশাপাশি 
যোগসাধনার বহ্‌ 'নিদর্শনও এ সকল প্রাগৈতিহাসিক সভ্যত। থেকে পাওয়া যায়। 
স্যার জন মার্শাল, আনেক্ট ম্যাকে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম সাহানী, ভাটুস, 
ননীগোপাল মজুমদার, বায়-বাহাদুরু রমাপ্রসাদ চন্দ-প্রমুখ প্রত্নততুঁবিদূরা নিঃসংগয়ে 
স্বীকার করেছেন যে, মহেঞ্জোদড়ো, হরঞ্। প্রভৃতি প্রাগোতহাসিক ব৷ প্রাধৈদিক 
সভ,তায় 'শিব-শীস্ত-উপাসনার প্রচলন ছিল । ডত্রর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মাহরচাদ খাতা, 
২। হ্্রপ্রসাদ স্র্ধনামালায় প্রকাশিত ডক্টব বিনয়তোষ তষ্টাচাধ মহাশয় লিখিত 


শছল্গবেশে দেবদেৰী' প্রবন্ধ ড্রউবা। 
৬7৫৩ 922/727727772516 (991০95 ৩৫.. 1925), ০, 414. 


তন্ত্র তত ও সাধনা 


ডক্রর ডি. [স. সরকার প্রভাতি চিন্তাশীল লেখকর৷ এই প্রসঙ্গে স্যার. জন. মার্শালের 
বন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন £ “1105 015০0 09811106৫ ৪ (10৩ [9761019- 
9180 (০11০৪ 2750 ৪. 0.) 91055 ০1 005 10005 ৬৪116 01০৬০ 005 
01681651705 0 0115 ০015 ০01 00০ 12601761800. 810. 1%1011)01- 
£০55৪ 809008 0116 1016-/7520 0690153 ০01 [0018. 175 
[২10150720-0810 06০15 10151110760 ৪ 101910 80৫ 170 1778৩ 06 
15881053 ৪৪ 0105 1১০:০-0%১৩ ০01 31%8., [৩ [6017589101৩ 88 ৪৪০৫ 
2 08৩ 7০£-7০9016, 50110010050 ০৬ 219118919১, 2100 1199 (13166 
18109159০০৪ 108 [910 1)0106 010 ০ 81069 01 0৪1] 1168 0-01৩39.*, 
[1815 810198151011/ %.0181193 1115 18161 00106190101] 01 31৬৪ 89 প্র 
72875 ৪015 22588721510 71752, 05108 506018119 11100911200 
8190 1715 9৩০18] 21011008065 ০6105 0106 000163 5955 8100 (199 01100 
02০৮৪915 ৪৪৪০০1৪(৩৫ 1651০০11515 ড/10]) 105 0076৩ 8০65, ৪100 
1706 (5০ 1001109 105611)61 ড/11]) [1)6 7028.0-01:555.£ 

ডন্তর ছি. সি সরকার বলেছেন "7০ ০৮16015 1018110 2 7৬101961110" 
৫81০ 10010062090 9500710658 01 00৫ 1$00091-20900698, 210৫ 
7০10৫ 0০ 00৩ ড/10০ 19168161050 00৩7 ০৪1৮ 5001) 08011065, 
৫18০0০৬৩150 11028 (116 1061)18009110 ৪5 ড/51] 25 18051 98095 10 
৫1151017975 ০1 10019, 816 0308119 137006, 0০ /৪1 ৪, 160801181 
186৪৫-01555, 2 ৮105 £1015 180 018216105 01 155/611019, 4৯ 
1715118560110 06511800108 858] 0010 [3819008 0010091195 ৪. 161015991- 
180190) 01 006 5800৩ £090989 ৬/1)0 15 5110%/18 009106 ৫0৬11) 100 
006 1685 9105 99816 8110 2 01915 19801116 [010 1951 ড/0100 810 
10) & 0811 01 (16615 (০ 006 8350018 [101 01 0106 1100 91018 00৩ 
100191) 141001)৩1-800055) (০5%/8105 1115 1510 5681801108 ডি0110 
৩৪০০ 911001.” 


॥ ভারতে দেবী-খারণার বিকাশ ও বিস্তৃতি | 


ভারতের সুপ্রাচীন সাহত্য ঝষেদে যেমন ইন্দ্র) ববুণ, মিত্র প্রভাতি পরুষ- 
দেবতাদের পারচয় পাই. তেমনি পাই বোদক দেবী আঁদাত, উধা, সরস্বতী 


তন্ত্রের জন্মস্থান ভারতবধ . 


প্রভৃতির বর্ণনা ও ধারণা । বেদে বার্ণত আঁদতি, উষা, সরস্বতী প্রভাতি দেবীই 
সমগ্র বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশে বিশ্বমাতৃত্বের তথ4০101761 0০৫$১- 
এর ধারণার কেন্দ্র ও কারণ। অধ্যাপক বলবাম শ্রীবান্তব তার 1970987017%) 
0/ 52104 | উল্লেখ করেছেন £ “7155 2191)8591021081 
৫89009৫1165 91760901151 0000655 58 81110769 (1)1001£1010701 1115 ৪16৪8 
০01 016171500110 »/০0110, 55510012115 00৩ 79816110106, ৬/ ৩৪061 
4৯918) 191519. 810. 11)019 10015866 11920 0115 00191619104 01 006 
10901151 890655 ০01 %/85 10 01)5 9০000006171 [২059191) 91610159 
800 ড/650517. 4১818”, ডক্টর বাসুদেব আগরওয়ালার আঁভমতও তাই। 
পাশ্চতা-মনীষী 8. 0. 180৩১ তার 7%6 011 ০01 186 1404%61 ০০4৫89৪- 
গ্রন্থে ভিন্নভাবে একথা স্বীকাব করেছেন। 


॥ ভারতে বিশ্বমাতৃত্বের ধারণ ও উপাসনা ॥ 
ভারতে মহাশান্তর্প (বশ্বমাতার (717 01£58£ 09৫55) ধারণ। ও উপাসনা 
সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। “ভারতে শীস্তপ্জ। "গ্রন্থে পরমন্রদ্ধাস্পদ স্বামী 
সারদানন্দ মহাবাজ উল্লেখ কবেছেন 2 “জগৎকারণ ঈশ্ববকে জগৎজননী, জগদস্থা 
প্রভৃতি নামে আঁভাহত করিয় নারীভাবে উপাসনা করা ভারতের নিজস্ব সম্পান্ত। 
পাশ্চাত্য প্রভাতি ভারতেতর দেশে ঈশ্বরের পিতৃভাবে উপ।সনারই প্রচলন দেখ৷ যায়” । 
বিশ্বাবশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দের আভমতও তাই। স্বামী বিবেকানন্দ 
ভারতবষকেই বিশ্বসভাতা ও বিশ্বস'দ্কীতির আঁদভম ও পাঠস্থানরূপে বর্ণন৷ 
করেছেন। 
স্বামী (ববেকানন্দের গুরুন্রাও। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দের আভমতও 
তাই। স্বামী অভেদানন্দ তার 2)777862 77571£6 01 1427-গ্রন্থে 45৪00671800 
14101185190 01 ০০৫+-প্রসঙ্গে বলেছেন 2 “7105 ৬6৫৪011০1068. 0881 
09৫ 15 00০ 171911)67 25 ৮৮611 ৪8 1109 78001 01 81] 11910001156 
10) 00৩ 0100617. 50191000100 ০9০০৪901091 ০1 0090, 1$10৫6117 
90161006 02965 0106 5/00916 01)01009000119]1 01%6155 ০৪০1 0০ 15 
৪0৪০ 01 965081 81018, 705 4০09০610601 5৮০1100) ০০0:1912- 
11010 ০06 1091০৫5, 19618180900৩ 01920618811 0259৩ ০16911% 19105 
008 006 10176100900608, 01005 90015 801%6155 ৪110 0175 ৮৪110908 


৮ তঙ্থে তত্ব ও সাধনা 


01০88 01116 65161781 8100 11160611081 9011 216 ৮0৫ 006 650068- 
81018 01 006 66617281] 1706189. গজ ও 90161705 (68০01)68 0108 (1)6 
1001৮6186 6315060 17 £ 009161081] 80816 11) 0086 12061895 8৪7৫ 
£18008119 012010817 [116 [9100655 01 6৮০)018012 0105 97016 ০9৫60” 
88110 1883 05০০110 101006010 01 90002], ++ +7080120616% 
18 11705111560 ৬৩ 708 ০811 005 96176130106 11706115601 
৩611081 ০০981010 1700169 00০ 1৬101176101 1125 011155186. 9196 18 
1176 ৪০0৩৩ 01111010116 10:965 ৪00 11191116 101)618010)61)8, 71818 
9094:7881 12056155 18 ০81160 117 980810111 772777147 (18010 77700766- 
87856) 0105০168055 005৩1 0৫ 0106 0101৬ 01:39, 

“শা 0০ 1717008 01110019. 159৮০ 8100619600৫ 006 17061081 10061%% 
8৪ 005 16011765 01 0116 01015150, 8110 5/016111001060 1761 010 1176 
10161)1810110 (10৩... ... 10616 1810০ ০০09 11 (156 50110 ০৯০৩৫ 
10018 %/:61৩ 000১ 075 901:610৩ 96106, 1999 560. ₹/0181)109795৫ 
10) 0115 01006 11010061070119] 8৪ (0০ 10851705 11001761 01 056 
00156156. [11018 19 (199 01219 ০০1007% 1165 0105 ৩810119 20001051 
18 ৪180 19060 01010 83 (116 11115 106109,৮ 

পাশ্চাত্য মনীষা স্যার মনিয়র-মনিয়র উহীলয়ামস্ও (311 14010161-7101161 
ড/1111817)5) তাঁর 1277 251571 274972717127751শ্ঠান্ছে ( প্ঃ২২২) ঈশ্বরের 
মাতৃত্ব স্বীকার ক'রে ভারতের নারীজাতিকে পরমপৃজিত বিশ্বমাতৃত্বের আসনে প্রাতিষ্ঠিত 
ব'লে স্বীকার করেছেন। ভারতের বেদ, ব্রাহ্মণসাহতা, আরণ/ক, উপনিষৎ, রামায়ণ, 
মহাভারত, বাভন্ন পুরাণ এবং তন্ প্রভৃতি গ্রন্থ ঈশ্বরকে বিশ্বাপতার মাহমময় আসনে 
প্রাতিষ্ঠত ক'রে ভারতের মাহমময়ী ধারণাকে চিরস্মরণীয় ও মাহময় করেছে । 

প্রকৃতপক্ষে খঘেদ থেকে আরম্ভ ক'রে বাণভট্রের চগ্ীশতক' ও গৃপ্তযুগে 
সংকাঁলিত 'সপ্তশতীচত্ী'-তে দেবতা অপেক্ষা মহাশীস্তময়ী দেবীর প্রকাশ ও প্রভাব 
ভারতীয় সমাজে আঁধক দেখা যায়। ডক্টর জে. এন. তেওয়ারী ঠার 0০৫48$ 
0//3 17 44707271 171-্গাছ্ছে উল্লেখ করেছেন £ “81095 00৩ 0০61) 
18 60010160 10707240421, 008001 ০01 008101158 ০0010 5 
17018811760 83 (106 77100017981 081085 01016 0000698, 0৫ 11) 086 
8680289 (10610961568 (6 08100 1১815801 8006818 09081 £16006201$, 


তন্ত্রের জন্মস্থান ভারতব্য ৯ 


00)6 ?60960115 2012680106 10817765 ৪276 [01008, 105৬1 ৪1৫ 
/1001128. 95৬618] 10817168 01 005 00৫0658 215 876919119 01010 
(100৪৩ 01 51৮8, 87001) 85 9185) 7308501, চ001501, ৪00 981%501, 
70050000655 19 $010160117755 16161160 2৪ 811 ০01: 1081105, 
81801891811, 108188) (50/8801, 4210 হ, 08011, ৩6০. 211 5010৩ 
08055 12161 9 [16188 (116 09121165101 131008৬8010 00068112., 
তাছাড়। সপ্তশতীচণ্তীতে 'বিশ্বমাতা মাহষাসুরমার্দণী-দুর্গার উল্লেখ দেখা যায়। 
শ্রীশ্রীচঞজীতে মহাদেবী কোৌিকী ও কাকার বুপভেদের কথাও বার্ণত আছে। 
এর! সকলেই ভারতীয় মহাশন্তি। 
প্বে ভারতীয় মহাশীল্তিরূপে . হিমালয়দুহিতা পার্বতীর নামোল্লেখ করেছি। 
ড্র বাসুদেব আগরওয়াল৷ বামনপুরাণের আলোচনায় তাঁর 7277270747226 
4 5:84/-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে হমালয়-দুহিত৷ পাৰতীই অস্ত্রে 'কুগালনী'- 
শল্তিরূপে পরিচিতা। কুগুলিনীশান্ত বা 'কুল-কুগুলিনীই মহাশীস্ত কালী বা 
কালিকা,_ধিনি অন্তসাধনার প্রধান! নায়িকা ও দেবী। ডঃ আগরওয়ালা বলেছেন £ 
“315 080811061 (131108৬8102%8 ৫4902100617) 7১2:৬৪1 13 10617711091 
10) 1121 10 01051810018 10 10001) 8578712517716, 10815801085 
& ০০010005166 00110 01 51৬8), 11880 13, 000৩ 4472170-7727847/675 
00170 170 চ/17101) 1175 101916-70911 15 11)5 502601০1601 ৪0৫ 00৩ 
1620816-1)911 £8 01281. 01 50208.” বেদের আঁগ্র-ষোমই তন্ত্রের শিব-শা্ত । 
তাছাড়া কাব বিদ্যাপতি-রাঁচত শ্রীশ্রীদুর্গাভীন্ততরাঙ্গণীর ভূমিকায় ঈশানচন্দ্র 

শর্মা-বিদ্যাবনোদ লিখেছেন £ “শ্রীশ্রীচতীর রাতিসৃস্ত ও দেবীসৃক্ত ) দুইচী মনে 
স্পষ্টই দুর্গার উল্লেখ আছে। বানিসৃত্ত ও দেবীসৃত্ত খধেদের শাকলসংহিতার 
অন্তর্গত। মহামতি ভাস্কর রায় 'লাখয়াছেন £ 'রারিসূত্তে-দেবীসৃক্তে খধেদশাকল- 
সংহিতায়াং প্রসিদ্ধে'। আন্নিধানব্রাহ্গণ নামক গ্রন্থে রারিসৃন্তপাঠের নিয়ম আছে। 
বৃহদ্দেবত” খষেদের দেবতাগ্রন্থ, তাহাষ্ভতও দুর্গার উল্লেখ আছে। মরীচিকস্পে 
দুর্গাসগ্তশতীর পুরশ্চারণ প্রয়োগে দেবী সৃক্ত ও রানিরিসৃস্তত্বারা হোমের ব্যবস্থা দেখিতে 
পাওয়া যায়; যথা-_ 

“এবং দোব ময় প্রোস্তঃ পৌরশ্চারাঁনকঃ ক্রমঃ 

তদন্তে হবনং কুাং প্রাতিশ্লোকেন পায়সং ॥ 

রাচিসৃত্তং প্রাতখ৪ং তথাদেব্যাম্চ-সৃত্তফং 

হহ্বাস্তে প্রজপেং স্তো্মাদো পুজািকং সুনে ॥ 


১০ তন্ত্রে তত ও সাধন৷ 


দেবীসৃত্ত এবং রাত্রীসৃত্ত মূল খক্‌ এব" দুর্গা প্রতিপাদক বলিয়াই মরীচিকল্পে 
এইরূপ ব্যবস্থা [বহিত হইয়াছে ।” 
তাছাড়া একথাও প্রমাঁণত যে সপ্তশতীচ্ীর আধপাত দেবী শ্রীচাওক। 
একাধারে কালী বা কালিকা, কোৌধিকী, উমা, ভবানী এবং প্রধান শক্তি 
মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষমী। আসলে দেবী দুর্গারই তিনরূপ ব৷ প্রকাশ 
মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষমী। 
বামণপুরাণে ও মংস্যপুরাণে ক্ত্রদৃষ্টিতে আশ্রিষোমের সোমই দেবী কোৌষকা এবং 
আগ্র দেবী কালিকা। খাধেদে এই অগ্রিষোমের উল্লেখ আছে । পুরাণে দেবী 
কোধিকী প্রসন্মমূর্তি ও দেবী কািক। উ্রমূর্তি। তবে দেবী কাঁলক স্মষ্টকারণী, 
আবার প্রলয়ঙ্করা । শ্রীশ্রীচভীতে দেবী চামুগ্ডার উল্লেখ আছে। শ্রীস্রীদুর্গপৃজার 
অঙ্কমী ও নবমীর সাহ্িক্ষণে দেবী চামুগ্ডার আঁবর্ভাব। 'শ্রীতত্তচিন্তামাণ'-তে পরমহংস 
পূর্ণানন্দ বারাহীদেবীর পর দেবী চামুণ্ডার ও পরে মহালক্ষীর ধ্যান বর্ণনা করেছেন। 
রীশ্রীচভীতে উাল্লখিত বাকৃসূত্ত, রাশীসূক্ত ও শ্রীসৃন্ত থেকে মহাকালী, মহাসরস্বতী ও 
মহালক্ষমীর বিকাশের কথা আছে গ্রীশ্রীচ্ভীর টীকাকার নাগোজী-ভট্ট ও তাস্কর-রায় 
এবং “সৌন্দ্যলহরী -র টীকাকার শ্রীমল্লক্ষীধর এ দেবান্নয়কে ব্রহ্মাদি দেবত।, সত্তা 
গুণ, মহারান্রী প্রভাতির সঙ্গে তুলনা করেছেন-__ 
(১) মহাকালী-_-নহাসরস্বতী-মহালক্ষী, 
(২) মধামা--পশ্য্তী-_বৈখরী, 
(৩) বিষু- বঙ্গ রুদ্র, 
(8) সত্--রজ: -তমঃ, 
(৫, কালারাতী_ মহারাণী -মোহরানী। 
মহালক্মী এশ্ববয ও বোচজোর প্রতীক, সেজন্য বৈখরী বাক ঝ। শব্দ বিশ্বের 
বাহযাবকাশ । 


॥ সপ্তমাতৃকা ॥ 

বেদে সপ্তমাতৃকার উল্লেখ আছে । এঁ সপ্তমাতৃকার নাম বরহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণব, 
ইন্দ্রাণী বা কৌমারী, বারাহী, নারাসংহী ও চামুণ্া* আগমশান্ত্রে বা তস্তরে এ সপ্ত- 
মাতৃকাহ শ্রীশ্রীচণ্ী দুর্গ। ও কালীরই রূপান্তর ও নামান্তর | এ সকল তান্ত্রিকী-দেবা 


স্পেস শপ শিপ পোস্ট শীপ স্াশিশী 


৪। দ্সনেকে দেবী চামুণ্ডাকে সপ্তষাতৃকাশ্রেণীতে গ্রহণ ন। ক'রে ইন্ত্রাণী ও কোমারীকে 
গ্রহণ কবেন। এ"টি মতভেদ ব৷ মতাস্তরমাত্র। 


তস্বের জন্মস্থান ভারতবধ ১১ 


আগ্রর্পী শিবেব সঙ্গে নাবড়ভাবে সম্পার্কত। তাছাড়া এ মাতৃকাগণ দেবী 
কাত্যায়নী,__ধান শ্রীশ্রীদুর্গার আদ ও প্রাতরূপ.-র সঙ্গে সম্পার্কত। মোটকথা 
এ রূপ ও প্রাতরূপের আলোকে এ+কথাই প্রমাণ হয় যে, বৌদক দেবী আদাঁত, 
উধা, সরপ্বতী প্রভৃতির পরবর্তীকালে তান্রকী-প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। গুপুযুগের 
সৃচনা থেকে এঁ সকল দেবী ও মাতৃকা নৃত্তন রূপে ও পাঁরবেশে তান্ত্রকী-দেবী ও 
মাতৃকা নামে পরিচিতা হয়োছিলেন বলে মনে হয। ঙাছাড। খথেদে বার্ণত 
আঁদাও ও পৃথ্থী বা পথবী পৌরাণিক যুগে এবং বিশেষ কা'বে গুপ্তযুগে তাস্ত্রকী- 
পারবেশে নৃতন নামে ও রুপে আত্মপ্রকাশ করোছলেন। 


॥ অদিতি ও পৃথিবী ॥ 


খধধেদের প্রধানা দেবী আদাঁ৩ এবং অথববেদের প্রধান দেবী পৃথিবী বা 
পৃথীদেবী ৷ এই দুই দেবীই পরববশ্া পৌরাণিক যুগে তথ৷ গুপ্তযুগে সবংসহা-্ভবানী 
ও দুর্গাদেবীতে রূপান্তীরত হয়েছিলেন বশ্ববরপ্ধাণ্ডের প্রাণী ও পদার্থসকলকে ধারণ 
ও পালন করার জন্য। পরথবী বা পৃর্থীদেবীর আর-এক নাম ধরিতী বা ধারায় 
(ধরণী) সকল প্রাণী ও পদার্থকে ধারণ করার জন্য। অথববেদে (১২।১।১২' আছে £ 
“মাতা ভূঁমিঃ পুরা অহমৃ _পৃথিব]াঃ৮ | ডন্ঈর বাসুদেব আগরওয়াল! তার 7404767 
8০71/-প্রবন্ধে ( “নেহেরু-আভনন্দন-গ্রন্থ [১৯৪৯ )) বলেছেন যে, অথববেদের 
১২1১৮ মন্ত্রে বল৷ হয়েছে 2 “যস্যাঃ হদয়ং সতোনাবৃতং অমৃতং পাঁথব্যা:,_ অর্থাৎ সতা- 
গ্বরূপ অমৃতের দ্বার পাথবীর হৃদয় আবৃত ও পূর্ণ । পাঁথবীর মতো দেবী আদাতিও 
ধধেদের ১০।৭২1৩-৪ মন্তুপটতে বর্ণিত হয়েছেন,._-“আঁদা তউর্তানপদঃ ৮। 
পৃথিবী সবংসহাদেবীরূপে পৃঁজতা, 43105 29 ০0050910015 106001990 9/101) 
[0৩ 10 00৩ 1201 ৬6৫1০ 11661810016”, বেদে সবধারাঁয়ত্ী দেবীবৃপে যেমন 
পাঁথবী বর্ণিত, তেমনি পুরাণে এ পৃথিবী দেবীই আঁম্বকা, উমা, ভবানী, কালিক। 
প্রভীত নামে পৃরঁজতা। অবশ্য এ. কে কুমার-স্বামী পৃথিবীকে এখানে পদ্মশ্রী 
লক্ষ্মী বলেছেন । | 

তাছাড়া লক্ষ্য করার বিষষ যে, খ্রষ্েদেব বাক্‌, রা্রী ও শ্রী এই নাট সৃক্ত- 
মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষমীরূপে রূপান্তরিত হ'য়ে ভারতীয়-সমাজে শ্রদ্ধার 
ও পৃজার আসন লাভ করেছিলেন। বেদ থেকে তন্ত্রে ও পুরাণে রূপাস্তারত এই 
[তনাঁট দেবী ভারতের মহাশান্ত ও বিশ্বজননী। 


১২ তন্রে তত ও সাধনা 
॥ দেবতা -ধারণাক্ ক্রমোমতির স্তর ॥ 


দর্শনাচন্তার সমুল্নত ধারণাও ক্লমোচ্চগাঁতির মতো জড় থেকে চৈতনের _ 
অনাত্ম৷ থেকে আম্মা বা পরমাত্মার দিকে প্রবাহত। ছান্দোগ্-উপাঁনষদেও তার 
প্রত্যক্ষপ্রমাণ পাওয়া যায়,_যখন জড়সূৃধের মধ্যে জ্যোৌতস্মান্‌ নারায়ণের তথা 
চৈতনেোর প্রকাশ আবদ্কৃত হয়োছিল। তাছাড়। মার্কগেয়প্রাণ গুগ্রযুগের তথা 
গুপ্তরাজাদের শাসনের প্রথমের দিকেই বচিও হয়োছিল সে কথা বলোছি। অবশ্য 
কুষাণযুগে বৌন্ধদেখদেবী-ছাড়া ভগবান বুদ্ধের মৃর্তিকস্পনাও সার্থকরুপ ধারণ 
করেছিল * বৌদ্ধযুগের মতো গুপ্তযুগ স্বর্ণযুগরূপে পারগাঁণত। গুপ্তযুগে 
বৌদ্ধধন্্রের কিছু) প্রঠাব থাকৃলেও তার সঙ্গে বৈষঃবধমের বৈষবাচার ও হিন্দু- 
ব্রাহ্মণ।ধমের ওস্ত্রাচারেরও প্রভাব ছল. সুতরাং এ সময়ে শ্রীশ্রীচণ্ীর দেবীগাহাত্রে 
বাকৃসূত ও রাণসুস্ত ৩থা রাঁপদেবীব সৃঞ্চে এস্্রাচাবের প্রভাব থাবা-কিছু বিচিত্র নয়। 
মার্কেওয়পুরাণে শ্রশ্রীচণ্ডীব পৃজ। মহাশীন্তরই পুজ্জা ও আরাধনা। এ প্জায় 
খঘেদীর-বাক ও রান্িসৃন্তের প্রচলন থাকায় বোদক-আচারের সঙ্গে তম্থাচারের 
সম্পযন্ত থক! দ্বাভাবক । 

আছাড় দেখা যায়, দেবী বাকৃদেবী রাগ ও শ্রীদেবীর ধারণা ধীরে-ধীরে তান্তরকী- 
শান্ত পরমাপ্রকীতর্পা মহালক্ষমী, মহাকালী ও মহাসরস্বতী-রুপে আত্মপ্রকাশ 
করে।ছল সে কথা বলোছ। এই সম্পর্কে ড্র পুষ্পেন্দ্র কুমার তার 59741 0814 
17747107672 17010 গ্রন্থে বলেছেন যে" যাঁদও খধেদে আঁম্বকা উমা, 
দুর্গা ও কালী নামে কোন দেবী বা স্ত্রীদেবতার স্পষ্ট উল্লেখ নাই. 'কিস্তু একথা সত্য 
যে, খদ্বেদের শ্রীসূন্ত নামে একটি পাঁরাঁশষ্ট ছিল। এ গ্রীসৃন্তাট শ্রীদেবীর প্রশংসায় 
১৫টি কবিভাংশে (৮6753) লিখিত । সুতরাং খথেদের দেবী, রানি ও শ্রী এই 
[তিনাঁট সৃত্ত পরে দুর্গাসপ্তশতী শ্রীশ্্রীচণীর দেবীমাহাত্মের অঙ্গীভূত কর হয়োছল । 
ধথেদেবই বাক-সরস্বতী রানি ও শ্রীদেবী এই তিনট দেবীর ধারণ 'নয়ে পরে 
মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষমী এই তান্ত্রকী-দেবীতে রূপাঁয়ত হয়োছিল ঃ 
1) 010766 0610165 ৮12 720 52705/041. 22171 804 571 ০01 105 
19105, 77210521425 12171758142 270 9717581042৬ 8)৬৩ 05 ৪ 51৬1৫ 


৫ হাঁনযানি সর্বানিবাদীদেব কলনায়। 

৬। (&) বঝথেদেব বাক-সৃক্ত,-"৩ অহং রুদ্রে(:---( খথেদ। ১০।১০।১২৫ )] 
(6) রাত্রিসৃক্ত-1৬ রাস্রী ব্যথাদায়তী-'( গর্থেদ ১০।১০।১২৭ ) 
(০) শ্রীসৃক্ত।-_দ্রউৰা | 


তন্ত্রের জন্মস্থান ভারতবর্ষ ৯৩ 


71010165০01 005 (10155 008016302.010105 01 $81011 83 142/151017? 
1৫2772101757771 200 1421712527257281? (0. 16), 


॥ শ্রীন্রীচণ্ডীর গুগুবতীটাকার প্রমাণ ॥ 


খীর্চীয় ১৮শ শতকে তত্্রশান্ত্রেব প্রবস্ত। পাঁওত ভাস্কর-বায় শ্রীন্মচস্তীর উপর 
'গুপ্তবতী'-টীকা" রচনা করেন। তান শাস্তাবাঁশষ্ট-জদ্বৈতবাদের সমর্থক | সপ্তশতী- 
চণ্তীর উপোদ্‌ঘাতে তান জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ামঘী অনন্যা-ন্রিশীন্ত 'মহাকালী-মহালক্্মী- 
মহাসরস্বতী-র কথাই বলেছেন বাক্‌, রান ও শ্রীসৃক্তের সঙ্গে-সঙ্গে দেবী বাক্‌, দেবী 
রাতি ও দেবী শ্রীর প্রসঙ্গে “শৃদ্ধব্রশ্গাভিন্বানাং জ্ঞানেচ্ছাক্রিবাণাং তিসৃণাং 
ব্ফ্ীনাং মহাসরস্বতী-মহাকালী-মহালক্ষমীবাঁত প্রবাশ্তীনামত্তবৈলক্ষণ্যেন নাম- 
রূপান্তরাণি”। এপ্রসঙ্গে মার্কতেয়পুরাণেব তিনটি অ.শ-_মধূকেটভবধ, 
মাহযাসুরবধ ও শুম্তনিশুম্তবধের কথা উল্লেখ কাঁর। ডন্টুব হংসনাবাষণ ভট্রাচার্ষ 
তাঁর ণহন্দ্রদের দেবদেবী” ( উদ্ভব ও ব্রমাঁবকাশ )-গ্রন্থের তৃতীয় পর্বে বলেছেন £ 
“লক্ষী ও দুর্গ-চণ্ডীর উৎস বোদক 'দিবা-সবস্বতী। পাবতী বা দুর্গা-চণ্ী যে 
( খথেদোন্ত ) সরস্বতীর সঙ্গে আঁভন্না ত মার্কগেয়পুরাণের তিনাঁট অংশ, মধূকেটভবধ, 
মাহসাসুরধধ ও শু্ত-নিশুম্তবধ থেকে প্রমাণিত হয়। প্রথম অংশের দেব 
মহাকালী, দ্বিতীয় অধশের দেবতা মহালক্ষী এবং তৃতীয় অংশের দেবত৷ মহাসরস্বতী | 
চণ্জীপাঠের প্ৰে পাঠ্যাবানিয়োগমন্ত্র ১ 'প্রথম-চবিতস্য ব্রহ্মধধিমহা কালীদেবতা *** 
আগ্রন্তত্বং মহাকালীপ্রীতর্থৎ জপে 'বানয়োগ: । মধ্যম-চারতস্য 'বিফুধাষ- 
মহালক্ষমীদেবত৷ -. বায়ুস্তত্বং মহালক্ষী প্রীতার্থং জপে 'বানয্লোগঃ॥ উত্তরচারতস্য 
বুদ্রধাষি: সরস্বতীদেবত। *-*সূরযস্তত্বং মহাসরস্বতীপ্রীতার্থং জপে বিনিয়োগঃ। 

'বোঁদকোন্তর একই দেবতার তিনটি বৃপ মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরম্থতী । 
এ" থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনটি দেবীই আঁভন্না। এই তিনাট দেবাঁচারন্রের তত্ব 
আগ, বায়ু ও সূর্য- তিনই এক ও আভন্ন, অর্থাৎ সূর্যাগ্ররপিণী। শ্রীশ্রীচ্জীর 
টীকাকার গোপাল চক্রবতাঁ বলেন £ “সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোন্তা৷ শু্ভাসুরানসৃদনী 
ইতি যামলে' ;-_অর্থাৎ (রুদ্র-) যামলতন্ত্রে সরত্বতীকেই শুভ্তাসুবহস্ত্রী বলা হয়েছে। 
আবার ডামরতন্্রে শুন্তাসুরবিনাশিনী অক্টভুঙ্জা মহাসরম্বতীর বর্ণনা আছে।'” 
(পৃঃ ১৯৪-১৯৫ )। 


৭। *গপ্তবতী"-_জরীত্রীচণ্তীর গোপন-রহস্যময়ী চীক।। 


১৪ তন্ত্রে তত্ব ও সাধনা 


॥ বেদোত্তর-সাহিত্যে বিশ্বমাতৃত্বের ধারণ] ॥ 

বৈদিকসাহিতবূপে বাজসনেয়ী-সংাহত।য় ৩।৫৩ মন্ত্রে বুদ্রুদেবতার ভাগ্ররূপে 
আম্বকাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সেখানে আম্বকাদেবীকে রুদ্রের সঙ্গে একসঙ্গে 
যজ্জে আবিভূতি হওয়ার জন্য আহবান করা হয়েছে । এই যজ্ঞের নাম প্রাস্বকহোম। 
এই হোমে ঘৃতাসন্ত পলাশপত্র আহুতি দেওয়ার বিধি ছিল। শতপথব্রাহ্গণের 
২।৩/৪ মন্ত্রে একথার উল্লেখ আছে। 

তৌন্তরীয়সংাহতা ১৮।৬।৪ মন্ত্রে আম্বকাদেবীর উল্লেখ আছে। এই দেবী 
তৈত্তিরীয়ব্রাহ্গণের ১1৬।১০ মন্ত্রে ও শতপথব্রাঙ্গণের ১১৬২৯ মন্ত্রে 'শারদী' ব৷ 
শরৎকালীন-দেবীরূপে (দুর্গা) বার্ণ তা । অবশ্য তত্তরীয়-আরণ্যকেও (১০।১৮) রুদ্রের 
কথা আছে, 1কন্ত তানি আম্বকাপাতি। ডক্টর পুপ্পেন্্কুমার বলেছেন £ “বিণ 
৮০ 0810 589 (1186 44771011515 7 4৪100 000 80904655, 16190 (0 
13%472,8  ডন্টর এ. বি, কিথ (4. 8. 8.6105 ) মন্তব্য করেছেন যে, এ রুদ্রই 
খধেদে (ঝক্‌ 4৫১।১২ ) বুদ্রুদেবতা ।৮ কন্তু এসম্বপ্ধে মতভেদ আছে। 

এ'ভাবেই তোত্তবীয়-আরণ/কে (১০।১৮৬ ) উমার কথ পাওয়া যায়। রুদ্রকে 
এখানে উমাপতিরূপে আহ্বান কর। হয়েছে। 'কম্তু বেদের রুদ্রই যে উমাপতি- 
শিব বা মহেশ্বববূপে পরবতাঁকালে পুরাণসাহতে রূপান্তরিত হয়েছিল এর ঠিক 
প্রত্যক্ষপ্রমাণ পাওয়া যায় না। 1কন্তু প্ৰেই উল্লেখ করোছ যে, কেনোপাঁনিষদে 
( ৩২৫) উমা-হৈমবতীর ধারণ! সুস্পষ্ট । দেৰী উম৷ সেখানে হিমালয়পবতদু'হত। 
পাবতী। হিমবৎ-পবতের দুঁহতা ব'লে হৈমবতী, আবার পৰতবাসনী ব'লে পাবতী । 
বোদকসাহতে; বকে বহুস্থানে [গরীশ, [গারশম্ত, গারন্ন প্রভীতি নামে উল্লেখ 
করা হয়েছে এবং দেবী উমাকে “গারজা' বলা হয়েছে। শ্বেতাশ্থতরোপনিষদে 
( ১৩) শালতধারণাসম্পূ্ত শিবের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য শ্রোতসূরে ও গৃহসূতে 
( শাঙ্খায়নশ্রোতসৃ ৫।২০ এবং বৌধায়নধশ্নসূত্ত ২৫।৬ ) দেবীধারণার উল্লেে 
ভদ্রকালী, জে/্। ও দর্। প্রভৃতি দেবীশব্দের উল্লেখ পাওয়৷ যায়। মুগডকোপানিষদে 
ঝালী, কবালী মনোজব৷ প্রভৃতি আগ্রীশখাগুলির নাম তাৎপর্যপূর্ণ । আগ্নিশখা- 
গুঁলকে আগ্রব জিহবা কল্পনা করা হয়েছে । কিন্তু পুরাণে আগ্রাজহবাগুলি 
দেবা সরস্বতী নামেও পাঁরচিত। তৈন্তরীয়-আরণ্যকে (১০।১।৭ ) কাত/য়নী, 


৮ ৬1৫6 101, 4৯. 3. 16100 ১ £6/18197 274 £701105 ০17) 01 16 75723 
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তস্ধের জন্মস্থান ভারতবর্ষ ১৫ 


1বরোচনী, কর্মযা, কুমারী বা কন্যাকুমারী প্রভৃতি নামগুঁলও অর্থপূর্ণ। পোঁরাঁণক 
যুগে কন্যা ও কুমারীর সংমশ্রণে দেবা দুর্গার নাম কন্যাকুমারী হওয়াও বিচিত্র নয় । 
তবে দেবী কন্যাকুমারী আববাহিতা-কুমারী, কস্তু দুর্গা, উমা ও পাধতী 
শিবসোহাগিনী ও শঙ্করগৃহণী । সেজন্য দেবীধারণায় রূপান্তরনীতি ইতিহাস- 
সৌবত,-না কম্পনাপ্রসৃত ? অবশ্য ধারণার রূপান্তরণনীতি সকল সময়েই এক 
রকমের হয় না,_যেমন যজ্ঞাগ্রিলহা জিহ্বারূপে ক্পিতা, আবাব দেবীর্পেও 
কাণ্পতা। পুনরায় বৈদিকী ও পোরাণকীধারণায় 1বদ্যাদেবাী সরস্বতী 'বাভন্ন 
রূপে ও নামে প্রকাঁশত, যেমন কখনও ইলা ও ভারতীর সঙ্গে আভন্না হ'য়ে 
সরস্বতী, সূর্যাকরণময়ী সবস্বতী, নদী-সরস্কতী ও দেবী-সরস্বতী, অন্বদান্রী-সরস্বরতী, 
বাকৃদেবী-সরস্বতী, শারদা-সবস্তী, বৌদ্ধ-তারারূপিণী-সরস্বতী, মহানীল-সরস্বতী, 
জৈন-সরস্বতী, বন্ত্র-সরদ্বতী, গায়ন্রী-সবস্থতী, সিংহবাহনী-সরম্বতী, আবার কখনও 
কখনও মবুদৃগণ ইন্দ্র ও আশ্ষদ্বয়সার্গনী-সরস্বতী | ধারণা ও িত্তাভেদে দেবী ও 
দেবতাদের ভিন্ন-ভিন্ন রূপের বিকাশ হওয়া অসন্তব নয়, বরং শ্বাভাঁবকই। 


॥ দেবীধারণ। ও দেবীপুজ1 তন্ত্রের অপরিহায-অজ ॥ 


বাঁদককাল থেকে পোরাণক ও তার পরবর্তী যুগে ভারতে মহাশান্তর ধারণার 
ও উপাসনার সৃষ্ট হয়েছে এবং এ প্রধান৷ দেবীদের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ ও সহ- 
চাঁরণীরূপে মাতৃকা, ডাঁকিনী ও যোগনীদের সৃষ্ট হয়েছে। শ্রদ্ধেয় এন, পি, যোশী 
তার *1425/7275-7191%675 71 £%4272 47৫ 01986 ) এ সম্বন্ধে আলোচনা 
প্রসঙ্গে বলেছেন 2 “৮/102 006 1155 01 117৩ £8010085$ ৪. 069/ (001808৩ 
01600 10১ 110015 5৪5 2550০181101) 01 0116 17712/711525 100 3158, 
[1190 %/101) 31৮8 1185 ৮০০0 16116016010 (176 [১3181195110 
70727712, 0057412/500) 0106 17427707125), 006 27762 10৩ 
77727710 ৩0০..০,০০০০, 85500181107 ০ 71217711025 100 ৮1300 10 
81851100178 ৪83 ৪ 7712171/2, 60০ 5106 0০0 080 2 ৬০19 111016064 
800196.. [0 006 5০010001655 ০00 106 09110611800, 1180 1010 (0৩ 
(0018 0611094 ৬2181)15 110৩ 66100816 606165 ০01 ৬ 212108, (10৩ 10810 
10 10081118010) ০1 ৬1500, 900069 0 89 21) 11001016810 0 712177105,, 

প্রকৃতপক্ষে গুষণ্তযুগে দেবীধারণ৷ ও দেবী উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে শৈব ও বৈফব- 
ধের পাশাপাঁশ শান্তসাধনার ক্ষেত্রে তন্রসাধনার ধারাও বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং 


১৬ তন্কে তত্ব ও সাধনা 


ঠিক এ সময়েই বলতে গেলে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে অনুষ্ঠিত তন্ত্সাধনার মতো 
বোদ্ধধর্মেও তন্্রসাধনার বিকাশ সাধিত হয়েছিল । শ্রদ্ধেয় এন 'জি. যোশী তাই 


বলেছেন 2 410 005 04068 051109১ 810009 810091917500519 চ/৫08 
ড81509৬8. 80৫ 3818 00105 01৩ 99100 0816 8150 929 £6101708 6০ 
£০০৫০৫, 800 $81001, 005 901916100 (90595, ৪৪ 06108 ০০০০০৪৮৩৫ 
9189 60891081110 6 81161516501 31511101 ; ৬81508%1 200 1১180658115 
07৩ 600816 50618163 ০1 0106 01165 10111001041 895 £5990081015 


101 01658080910, 109.1016108006 2104 46911001101 খাধেদে সপ্তিমাতৃকা বা 
মাতার মতে৷ তস্ত্রে ও পুরাণেও সপ্তমাতৃকার সমাদর ভারতীয় সমাজে প্রাতাষ্ঠত 
হয়োছল। তন্ত্রে ও পুরাণে সপ্তমাতৃকাদের মধ্য দেবী কালিকার আভন্বর্প চামুগ্ডার 
নাম সুপাঁরচিত,-- যান শ্রদ্ধায় ও সমাদরে মাহষাসুরমার্দনী-দুর্গার সঙ্গে পৃঁজতাহ'য়ে 
থাকেন অঞ্টমী ও নবমীর সাঙ্বক্ষণে। তবে এই দেবী চামুওা কন্তু ঘোরা ও প্রচণ্ড, 
আর প্রধান দেবী দুর্গ। প্রসন্ন, বরদা ও কল্যাণদায়িনী।  যাল্ববন্ধ্যস্মাততে এ'জন্য 
দেবীচামুণ্ডাকে শাস্ত করার জন্য বিনায়ক তথা গণপাঁত বা গণেশ-প্জার বিধিরও 
বাবস্থা আছে। অবশ) পণ্চম-বষ্ঠ শতাব্দীতে কুষাণযুগের মাতৃকা ও যোগনীদের 
সঙ্গে শিবপূজারও 'বাঁধ-ব/বস্থা ছিল৷ স্ম্দপুরাণের অবস্তিকাণ্ডে তান্ক-অনুষ্ঠানে 
মাতৃকাচক্রের বা যোগ্গনীচক্রের পরিবর্তে সপ্তনাতৃকার প্রচারের বাধশ্ব্যবস্থা লক্ষ্য 
কর৷ যায় । 

মাননীয় শর্মা ভেড়াঘাটে চৌষটী-যোগিনীদের মন্দিরে উপাসনার কথা উল্লেখ 
করেছেন প্রধান৷ দেবী ও মাতৃকাদের উপাসনার সঙ্গে । বিশেষত নিউ দিল্লী ন্যাসনাল - 
লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত বদ) দেহোজয়ালাখত 7০877 0511 ৫৮৫ 
1577165--4 72717710 2772711105 (1916 "গ্রন্থে তথ্য-পরিবেশনে বর্ণনা 
ভারতে শান্তপৃজার ও তন্ত্রসাধনার অঙ্গরূপে মাতৃকা ও যোগিনীদের প্জা-উপাসনার বহু 
রহস্য.-কথার সঙ্গে আমাদের পারচিত করেছে । মাননীয়া দেহেজিয়৷ লিখেছেন £«] 
18, 1)0095/6561 11000 2774729 ০১109081108 110 8৪01 (01 78018), ৪০1)0৩1 
10891165811) 51801608101 1101010080101) 00. 095 ০৪২01 20৫ 105 
০010 ৪৪৪০০186৫ জা 101) 019৩0) 1298 06 ০01160, * * 08118 ৪590০91806৫ 
9100 1810018 816 65065110 ৮ 0810: কুলার্ণবতছ্ে যোঁগিনী ও 
যোগনীহদয়-তন্ত্রে যোগনীদের সঙ্গে সঙ্গে বাত প্রকৃতির ও রূপের মাতৃকাদের 
পরিচয় পাওয়া যায় এবং ত৷ থেকে ভারতে যে এক সময়ে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন- 
সাধনার জগতে তয্রাচার প্রভাতর বহুল প্রচার ছিল এ'কথ জানা যায়। 


তত্রের জন্মস্থান ভারতবর্ষ ৭ 


বিশেষভাবে 'হন্দুতয্রের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বোঁদ্ধতন্রের প্রজ্জাব ও সাধনা 
অব্যাহত ছিল। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, প্রধানা দেবী বা মহাশান্তর গণ, সাঙ্গনী 
ঝা পার্থচরীর্‌পে বু যোগনী ও নাভৃকাদের প্রকাশ ছিল প্রাচীন তান্তে। দেবা 
কাঁলকা, চণ্তীক।. মহিষমার্দনী-পুর্গ। প্রভাতি মাহমমর়ী দেবাঁদের পান্থচারণী 'ছিল 
সপ্ত বা অন্ট মাতৃকা-ছাড়া কোঁটি-কোটি যোগিনী। আমরা মাননীয় বিদ 
দেহেজিয়াশলখিত 7০817852081 ৫৭৫ 72577165,--4 72574716 
272417127 (িতগ 10৩11, 1916)-প্রস্থ থেকে এ'সহন্ধে উদ্ধৃত ক'রে বাল - 

*[105 0111506 57:808191৩ 0৫ 08৩ ০0610018 ০৩108 ০00৩ 1618 
0০ ৩1815 1811883 10 08৩ 48%4-2472502 036 10108 জাত 1085৩ 
০0108106160 011625 10 1189 ৫ ০1050161, 16 0511565 0106 ০৪10158 
10 81089 11097) 1618 8 20851, [৬8175891719 চ080127811 ৬ 8181088 
৬৪ 8181, /7110010, 08179954889 1181) 51581051001, 8200 50865511281 
00০9 6101061০610108 ০ 18৩ 89236 1800819 (814) 23 1006 1715 10115, 01 
080 00৩9 ৬৩1৩ ০০10 (4৫78৮) 11010 1051 (10৩51), ০৩৬৩] 1159 
4187/-27274 1150 01 005 64 % ০811015৫০৩৪ 101 8০108119 87)01006 
00510980065 01 005 1৬181 85 87200186 105 ৪10 001 18817765, ড/2)115 
005 11818 ০0108809160 0616 16851 0106 11101150158 8৪ ০0517118, /৯ 
85০০০০ ৪671৩8 ০0৫6 70511 1859। ৬18188115৩0 88 91060 (1) 177 10010061 
18 ৪. 1559 07165810100 (00588 12৬17 ০০1 ০০7 110৩ 081068 ০1 
00685 1৮101176175 816 62111519 ৫17616190 11070 11086 01 1106 ০6006515 
80০0 20811858301 010৩ 815881081 5671৩8 : 01065 ০0120101836 08011, 
চ8.0108, 9801১710108, 58$1011, ৬1185 5, 78) 2১ 10৩5৬886108, 9৬58 0195, 
98108, 1.010811818, 58001, ৮0501, 10181007050 80 7018505৬818, 
০ 700 0081 ০8110751880 01091 10010061116 180011191 151811% &৪ 
09০098810188115 10001001805 8150 ৪5৬০1] 01 51810 10100 0015 168561. 
10705/0 86115 01 81706617. - 

5 80911 856 0081 0106 7৭18118-100185855 01801601020 88516115 
1০118 ০21018 8&10 616৮9160 8181008, ০0291061106 (12৩10 6111161 
8৪ ৬৪10186 8৪90৩০6৪ ০1 0195 791৮1105 27ি৩200815 0783 818019 918০5 
৪০০15168 ০1 106 03০৫0688১ 7195 1090568 ০01 1005 ১/0817018 815 

তন্ে তত্ব ও সাধন1--২ 


১৬ তশ্ত্রে তবু ও সাধনা 


9160) (00095 ৪1550 ০0 6189 01681 030006981)618911, ৪10 110) 0010901 
8806০65 ০01 00৩ 09000658 ৪০ ৪৪ (0105 বৈ 8%৪9001888 816 ০0০9৫831012. 
৪11 110910050. 71515 (290105010 10090£09181659 1090065 01 6100 878 
1102058 06 0106 03000685 ৪৪ 10) 1156 ০8968 ০01 006 1৬5.0088 10610056158 
880 0৫ 8০019 155 01 ৪ 169861 818.0608 1176 01) 21107211725, 18065 
£00198155 17085021650 17085868 ৫০ 1300 ০০011580000 51601) 15310081 
18505 8000 80 85818 0086 00615 56:৩ 85৮618] 26810758] 8:0৫ 
$10067520065100 11805080108 01 8001) ০৪108 81901011085, 0005 5 
98107)005 1)61610769 ০৩ 01 81208998100 17611) 110 0105 10612 0120801010 
01 00105071050 02101 11008205. 

08188 18 06778903 (156 170050 1170168101 81081 ৪86০1 ০01 
10৩515 ৪200 100188 116718511 18 57025182160 10 10106 %8101705 101005 
৪5 015 [8৬৪ ৫01853, 71)615 215 ে০ 05088] ড61810108 01 (9৩ 
10৩ 10921888800 0০11) 6508 ০0) 081 ০6 025 1180 ০1 64 ০৪019 
০0100811060 01) 00০ 2:2/)72-1747222, 0206 861 01 10106 11817768 38 
100108161৬৩ ০01 1136 10016 065010011৩ 8960 ০1 10901888 108101৩ 
৪00. 5901) 108796 ০0108681778 119৩ 9৮০7৫ 6277425. 210589101218 95:০6 01 
18100011156 5206 1196 0081901081808, 1:8081705, 0০৪1809218, 
08008085115, (০2089 ০2110858015 (08100810198) 48098110118 
800 ২019081008১ '10)৩ 42111621186 91 64 %0811018 ০0018879 815 
91 05685 10106 10158, [19৩ 10076 ০0018] 5515101) ০1 105 18৬৪- 
00188816808 11706 &. ০111000109£108] 11911) 01 (1১৩ 10800: ৪৬০168 
&2 01061860 01 78158015176 18981120088 021)057 01 006 20001. 
£8108)+ 70181000808189)8 (00010911150 006, 156111080০0 061 05100 
17080106 01 77)8006 (০0 01810 58$8 88 1171898100), 0:81)01881080158, 
080 81008, 58081008170816 (71061061০01 919008), 809838101, 
(৫58০01010৩ ০1 006 10100 20 110110610৩5 1011150010৩ 60081006770), 
£5181805 1810888511 8100 980৫1195011 (015৩7 ০01 791691100, 
[7 00৩ 85712 %981085 80০1005 8560. ০01 01055510106 10808, 
/100 01003 91519198910 8128 8100 51001898611 0৩108 ০0108016৫, 


তন্ত্রের জন্মন্ছান ভারতবর্ষ ১৯ 


56৩1৪) 0101067 081068 06191081708 1০ 105 €(35০90688 901617)6 
815 8180 0811 ০1 105 42112 1150, 601 108181005 (081008)08 
61001 0060 1১615 8৪ ৪ ৬০081118, 18 (125 10210001191 1081716 81৬5০ £€০ 
10651 10 00৩5 10571771272/7770. 4৯১10018005 %০0%11819 825 8150 
ঢৃহ1102, 8905111, &1001025 58180001081) 11105 8100 73101810081 5 
00686 816 1080)68 1101) 9/17101) 0800115 10610015668 10615616 10 
0081 90009090061, 110০ 42/71/0511 01 64 $9811015 110010068 
৪ 10000006101 17৬80585, 10৩5 1১100171618 01 005 190011181 13180001 
9862:1658 8100 55৬6] 1012 110৩ ৪1106110906 ০০900617101 8136610) 16৪0118 
107 ৪ 00121 0116 71010615716 781715-1847272 ০168119 1526০6 
৪ 01801601010 10 18101) 085 %051015 9/616 10060 90 287101) ৪0060018178 
০1 0195 €3000688 89 64 ৮8111086 8578905 ০1 10651 18618615706 
০1080051 01)9৫ ০0121681809 01119 1150 06115 09 01780 00৩ 64 ড০৪1018 81৩ 00 
৮০০ %/01813801750 18085100811 (77081771315 02665011570) 0)951175170 
17747670, 01015 51810610610 16100010176 115611 615%806৫ 818008,++ 

তাছাড়া আগম বা তন্ত্রশান্ত্রে অন্যান্য মাতৃকা ও যোগনীদের উল্লেখপ্রসঙ্গে 
মাননীয়৷ দেহোঁজয়া বলেছেন- 

« 08127 109271717 185177185 25501012172 74247725 : 

[00616 61915 2 চিজ 00106111515 ০1 %0811119 11980 00 10 
০০10106 6০ ০10061 09110800 ৯ 919 2100 ৪180 6501006 0196 1৬15 011585, 
006 8901) 5381087916 15 005 18$1-110981008. 1156 91 010৩ 57274. 
1472702 10 ড10100 005 %081015 €101051 1185৬6 0110 8100 81012081] 
16805, ০1: ৪1061108015619, ৪1০ 061০6 11 0118120061, 1017611 10817168 
81৩ ০168115 06501170016 200 11)01005,) 0০0 1081005 3015 ৪ 16%/, 
?৮1511811 (9800১ 20180100101 (051092), 180০018858 (৫0০৬০)১ [01880185 
(০%1), 5981 (081101), 97501 (05510), 2081081000808 (910 
১০৪16৫)১ 9100 081001008 (7,1010-:805) 11188511598 (0661-17৪৫6৫), 
9৬881006172 (09810116-109011)660) ৪200 ৬1182508115 (66818017)5 
18660), 4৯550000118 01 %০98£015 67010901108 1২158 0170558 28 1০9010৫ 
(0 1065 2061 8725£0210-2%72570 8106 10 ৪ 20811050107 128 006 


২০ তত্রে তব ও সাধনা 


3817005. ০0116960191, 005 5272221816100-7 27176. 06৩1 
010116 3101158 /৯ 810৫ 8, 00655 0.91068 81৩ £50618119 10010861৩ 
01 ৫1%1010 8100 10010000 80106 ০01 (1) ০1058 01 (116 817)008 611 
09108 80010 858 /১1080 69008091095 4৯ 7.0 £9.70611181 8 880 4/9১108088- 
10800109, 10116 1006 ৬৪11005 ০091096018110108 01 006 911 08105 
81৩ 01651064 ০৬1: ৮৩ “%0811015+ [10696 571 081019.0511119, ৪৪ 
৮৩186 86610) 816 ০00061900911% 010616106 0010 0105 0811018 
91005 %০061171 1651000168 82৫ 11055 58100 01811100119 81081110611 
10018081010 10615 510585819 10৪0 000 527222710100 1180 15 ৪ 186৩ 
9010781981801 11101) ০০01160160 9110. 727781881778160 17810168 10102 
81108 08৫10005- (৬145 702175,---08411 072 757177165 (1986, 
2০ 187--188 210 204), 

চৌষাঁট (৬৪) ছাড়া একাশী (৮১) যোঁগিনী ও মাতৃকাদের মাচ্দরও ভেড়াঘাট- 
ব্যতীত ভারতের অপরাপর হানে প্রাতাষ্ঠত আছে,__তাঁন্ত্রক-আচারে যেখানে 
যোগিনী ও মাতৃকাদের অর্চনার ও উপাসনার প্রচলন 'ছিল এবং এখনও আছে। 

তাছাড়া সমগ্র ভারতের 'বাভল্ন দেশে শান্তপীঠগুলতে মহাশান্ত কালকা ও 
অন্যান্য তা'স্রক দেবী তান্্িফ-আচার-অনুসারে এখনও পূজিত হ'য়ে থাকেন। “বৃহৎ- 
তন্তরসার'-গ্রচ্ছে 'পাঁঠানির্ণয় বা “মহাপাঠনির্পণ+প্রসঙ্গে প্রধানত চারটি পীঠচ্ছানের 
উল্লেখ পাওয়া-যায়-(১। জালন্ধর, (২) উলত্তীয়ান, (৩) পূর্ণাগির ও (8) কামর্প। 
কালিকাপুরাণে পাঠস্থানগুলির নাম একটু ভিন্ন, যেমন ওড্র জালশেন, পূর্ণশৈল 
ও কামর্প বা কামাখ্যা । নামগুল ভিন্ন হলেও স্থানগুলি মনে হয় একই রকমের, 
- যেমন (১) ওদ্র উদ্ভীয়ানেরই নামান্তর, - যেখানে দেবী কাত্যায়নী ও মহাদেব শিব 
পৃজত। (২) জালশৈল জালন্ধরেরই নামান্তর _ যেখানে দেবী চাঁওকা বা চ্জী ও 
দেবত। মহাদেব শিব পাঁজত। (৩) পূর্ণ ঝা পূর্ণাগারর নামান্তর প্ণশৈল, _ যেখানে 
দেবী পূর্ণেশ্বরী ও দেবতা মহানাথ-শব পৃঁজিত। (8) কামরুপে বা কামাখ্যায় 
( আসাম) দেবী কামেশ্বী ও দেবতা কামেশ্বর-শিব পাঁজত। কামাথ্যার 
পারবে '্শ্রীহট্র' নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তুস্্রস্থান শান্তপীঠ বা 
দেবীপীঠর্পে চট্টুল বা চট্রগ্রামের নামেরও উল্লেখ আছে। সাধক সবানন্দ চুলে 
( চট্টগ্রামে ) ওত্্রাধনা ক'রে সিদ্ধ হয়োছলেন। 

তবে শান্তপীঠের নিণয়ব্যাপারে তঙ্চুড়ামণি, মন্্রুড়ামাণ, চন্দ্রচুড়'মাণ, ভাবচূড়ামাণ 


তন্ত্রের জন্মস্থান ভারতব্য ২১ 


ও পাঁঠমালা প্রভাতি তন্রগ্রন্থে একান্নটি ৫১) শীল্তমহাপীঠেরই উল্লেখ অছে। 
তন্তসাধক কৃফানম্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার প্রন্থে একাম্টি শীস্তপীঠের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। পৌরাঁণক কাহনী যে, প্রজাপাত দক্ষরাজ 'হমালয়-দুহিত৷ উমার 
বা সতীর জামাতা ভূতনাথ-শিবকে যে নিমন্ত্রণ না করায় দেবী দেহত্যাগ করেন 
এবং গণনায়ক মহাদেব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে আগুবনৃত্য আরন্ত করলে সঃগ্ 
বিশ্ব প্রকম্পিত ও রসাতলে যায় দেখে বৈকুষ্ঠপতি নারায়ণ তার দুদর্শনচক্রের সাহায্যে 
সতীদেহ খণ্ড খও করলে এক একট সতীদেহথণ্ড ভারতের ষে যে স্থানে পাঁতিত হয় 
সেই সকল স্থানই পাঁবন্র শন্তপীঠ নামে পারাঁচত হয়। পোরাণকী-কাহিনী 
যেমনই হোক, প্রাচীন ভারতের স্বর মহাশান্ত মহামায়ার উপাসনা ও সাধনস্ছল ব। 
সাধনপীঠ প্রাতীষ্ঠত হয়োছল বোদক উপাসনা ও সাধনার পাশাপাশি তান্রক 
উপাসন৷ ও সাধনার ক্ষেন্রু ও পাঁঠস্থানর্পে। খ্্ী্ী ১৬শ শতকে চতীমঙ্গলকাব্ে, 
দেবীপুরাণে ও দেবীভাগবতে এবং তাছাড়া এই সকলের প্ৰে কৃফ-দ্বপায়ণ তার 
মহাভারতের বনপবে তীর্ঘযান্রাপ্রসঙ্গে অন্তত তিনাঁট শান্তক্ষেতে তথ শীল্তপাঁঠের 
নামোল্লেখ কবেছেন। গুপ্তুগে গুপ্তরাজাদের আমলে শান্তপীঠের প্রসারণ এবং এ 
সকল পাঠে ব৷ ক্ষেত্রে মহাদেবীদের সঙ্গে সঙ্গে দেবীসহচরী অসংখ্য মাতৃকা ও 
যোঁগনীদের পূজার প্রচলন হয়োছল। 

মাননীয় কারমেল বার্কসন তার তথংপূর্ণ গন্ধ 82 772 0০255 28 
41872778262 2 5271) 5%227:151 7271780 44771717796 চিত 
০৮, 1986)-গ্রন্থে বলেছেন মহারাষ্ট্রের ৬৩৪০0) 01081-এর অন্তর্গত পৰত- 
মালায় অবাস্থুত ৭০০ ফিট উচ্চ আওরঙ্গবাদ-পৰতগুহায় বোদ্ধ-মহাষানধর্মের অন্তর্গত 
অন্যান ও বল্ত্রযান ধর্মপ্রভাবিত বুদ্ধমূতির সঙ্গে সঙ্গে বোধিসত্তু হারিভী প্রভৃতি 
তান্ত্রিক দেব-দেবীদের মৃর্তর আঁবঞ্চার থেকে বোঝ। যায় যে, ৭ম-৮ম ঘ্রী্টান্দ থেকে 
বৌদ্ধধমে তন্ত্রাচারের অনুশীলন বোদ্ধধর্মনাধনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করোছিল। 
ডান্তার সঞ্কলিয়।, এীতহাসক রাধাকৃফ চৌধুরী, যোগেস্বর 'মশ্র প্রভীতি মনীষার; 
বলেছেন যে, বিক্লমশীল।, নালম্দ৷, ওদস্তপুর প্রভাত সুবিশাল বোদ্ধ-মহাবদ্যালয়ে 
বোৌদ্ধতত্তর শক্ষ। দেওয়। হ'ত এবং সঙ্গে সঙ্গে তস্তরসাধনার যথেষ্ট অনুশীলন ও প্রচার 
[ছিল। এতহাসক লামা-তারানাথ তার £75407) 07 :5%4240/01577 277 17470- 
গ্রন্থে নালন্দা, [বক্রমশীল। প্রভাতি মহাবদ॥ালয়ে তন্ত্রের অনুশীলনের কথা উল্লেখ 
করেছেন। ডান্তার সঞ্ফলিয়া (8. 10, 580001158 ) তার বিখ্যাত 7/6 
077673100০7 7212742 (1934)স্পুন্ছে 'লিখেছেন-_ 


২ অস্ত্রে তত্ব ও সাধনা 
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মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাক্ী মহাশয় 27৮0 72717206776 7/০71-গ্রনথে 
(.0.5. ০ 500.1%, [1511000001071, 3) বলেছেন £ বজ্্রযান-তয্রসাধনায় মুদ্রা, 
মন্ত্র,মগ্ুল, ধারণা, যোগ ও যোগোন্ত-সমাঁধ প্রভাতি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন । নালন্দা, 
বিক্ুমশীল৷ প্রভৃতি 'বিশ্বাবদ্যালয়ে জ্ঞানপাদ, কমলশীল, রাহুলভদ্র, অভয়ঙ্করগপ্ত, 
অতীশশ্দীপঞ্কর প্রভাতি বোদ্ধ-অধ্যাপকরা নিযুস্ত ছিলেন। পাত রত্ররক্ষিত 
ছিলেন প্রথ্যাত একজন তন্ত্রের অধ্যাপক । তত্ত্রযান থেকে যখন বঞ্জুযান সাধনার 
প্রবর্তন হ'ল তখন বোদ্ধ-্রমণদের মধ্যে তন্ত্রের বাবহাঁরিক-সাধনাও বিশেষভাবে 
প্রচলিত হয় এবং কালচক্রযান ও বজ্জ্রযানের সং মিশ্রণে সহজযানধর্মসাধনার প্রবর্তন 
হয়। সাধনার দেবতারুপে হেরুক।, বন্জ্রতারা, বন্তরযো গিনী,বজ্জ্রচাওকার উপাসন৷ বৌদ্ধ- 
শ্রমণদের মধ্য বিশেষভাবে সমাদর লাভ করে । ৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে তি্বতের আমন্ত্রণে 
পাঁওত কমলশীল এবং পরে অতীশ-দীপদ্কর, জিনমিতর,শীলেন্দ্রবোধি সুরেন্্রবোধি, 
প্রজ্ঞাবর্মন প্রভৃতি বৌদ্ধ-পাঁওতদের সঙ্গে নিয়ে তীরতে বৌদ্ধধর্ম ও বিশেষ ক+রে 
তন্তরধ্ম প্রচারের জন্য গমন করেন। সুতরাং ভারতের তন্ত্র শুধু তিরতেই 
নয়, মঙ্গোলিয়া, চীন ও যাভার অন্যান্য দেশেও প্রচারিত হয়। অবশ্য বিস্তৃত ও 
ঘটনাবহুল এই ইতিহাস। এই হীতহাস থেকেই নিঞ্গন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, 
অন্রসাহত্, তন্ত্র্শন ও তন্ত্রসাধনার জন্মভূমি সুজলা-সৃফল।-ভারতবর্ই এবং 
ভারতবর্ষই তার তন্ত্রসাধনার ও তথ্রসাহিত্যের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞান- 
ভাগারের বহু বিষয় ভারতেতর দেশে বিতরণ করেছিল এবং সথ্যসূঘ়ে সকল দেশের 
ও জাতির সঙ্গে আবদ্ধ হয়েছিল। ভারতের এই আঁবম্মরণীয় দানের কথা বিশ্বের 
সকল সুসভা দেশ ও জাতিই অবশ্য স্বীকার করে। তাছাড়া ভারতে বোদ্ধধর্মে তন্ত ও 
তন্রাচার কোন্‌ সময় থেকে প্রবেশ করে সেই সম্বন্ধে লামা তারানাথ তার 7%৫ 
£/4/07) ০1 84428197717 1727৫-গ্রন্থে বলেছেন যে, তত্্ধর্ম ও তন্রসাধনা 
বহু প্ৰ থেকেই বোদ্ধ-সিদ্ধাচার্যদের সমাজে প্রচাঁলত ছিল । 


তন্ত্রের জন্মস্থান ভারতবষ ৩ 
অবশ্য আচার্য অসঙ্গ ও আচার্য ধর্মকীতির সময়ে বোদ্ধতন্ত্রের সাধনপ্রণালী 
বিশেষভাবে গোপন করা হয়েছিল। তাছাড়া সরহপাদ, নাগার্জুন, লুইপাদ, 
পন্পবন্ু অনঙ্গবন্জু ও পরিশেষে রাজ ইন্দ্রভূতি তত্্রাচার ও তন্তসাধনাকে প্রকাশো 
সর্বসাধারণ্যে প্রচার করেন। তাছাড়৷ পদ্রবন্ত্র-লিখিত 'গ্রহ্যাসদ্ধি'-গ্রন্থ থেকে আমরা 
জ্রান্তে পারি যে, গুহাসমাজত্র' বন্্রযানসম্প্রদায়ের বৌদ্ধতন্রসাধনার একটি প্রামাণিক 
্রস্থ। রাজা ইন্দ্রভূতি তার 'জ্ঞান সাদ্ধ "গ্রন্থে গুহ্সমাজের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন । 
কথিত আছে, বোদ্ধতব্রবাদকে সাধকসমাজে সুপাঁরচিত করার জন্য সবতথাগত- 
কায়বাকাচত্ত নামীয় সিদ্ধের৷ গুহাসমাজতম্ত্ররে মতবাদ ও সাধনপ্রণালী এক আহুত 
বৌদ্ধ-অধিবেশনে উপস্থাপন ও প্রচার করেছিলেন বিশেষভাবে । 
এপ্রসঙ্গে বহু মনীষীর আভিমত যে, ভগবান তথাগতন্বুদ্ধের জীবদ্দশারই 
বৌদ্ধতন্্ের মূলসূরগুল বর্তমান ছিল, কিন্তু তাঁর আধকাংশ শিষ্যেরা সেগুলি গ্রহণ 
করেন নি নান৷ কারণে, বরং অনেকেই বিবুদ্ধারণও করেছিলেন এবং সে্ছল্য 
ঘ্িতীয় বৌদ্ধ-আঁধবেশনে (9৩০০০ 780018150 0০80011এ ) স্মবিরগণ 
মহাসাজ্ঘিকদের অনেককে ধর্মসংঘ থেকে বিতঁড়তও করেছিলেন। আবার 
অনেক বোদ্ধস্থাবরও এ সকল তন্্রাচারের মূলসূত্রের উপর বিশ্বাসী ছিলেন ও 
তাঁরা এ সকল তঙ্গাচারকে নিয়ে গোপনে সাধনও করতেন । বৌদ্ধতগ্ত্রে 
আদম-মূলসূ্গুলি সংগীতির আকারে লিপিবদ্ধ ও রাক্ষত ছিল: অনেকের 
আভমতে, স্ুয়ং বুদ্ধদেবই নাকি এঁ সকল সংগাতিতে 'বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান স্থবিরষের 
সমাজে গ্রচারও করোছলেন। যাঁদও “মূলকল্প'স্গরন্থে এ সকল সংগ্গাতির উল্লেখ 
নেই, 'কিস্তু পরবতাঁ গুহাসমাজতঙ্ত্রে সংগীতিগুলির স্পই-উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ 
ধর্মের পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ ও তাঁদের মন্ত্র মুদ্রা, ধারণী প্রভৃতির উদ্ভব পন্দে হয়োছিল। 
গৃহাসমাজতঙ্ত্রে এগুলির বিবরণ বিশেষভাবে পাওয়া যায়। উর্বর বিনন্লতোষ 
ভট্টাচার্য লিখেছেন ঃ 10150৬61086 1১180110185 810 1৮158017583 01012 
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»। ৮166 592627471486, 1089৫0৩6190, 0. ১00৮৬. 





২৪ তগ্ত্রে তত ও সাধনা 


ধর্সমতের শ্রনছ, সূতরাং গৃহাসমাজতগ্তরে উ্সিখিত বন্পুযান-মতবাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক 
না থাকারই কঞ্চ। তাই সকল দিক থেকে এ+সন্বদ্ধে বিচার ও পর্যালোচনা করলে 
একথাই অনুমান করা একেবারে অসঙ্গত হয় না যে, ভগবান তথাগত-বুদ্ধ নিজেই 
তন্রাচার ও অঝ্রসাধনার প্রবস্তা ছিলেন,__যাঁদও প্রকাশ্যে তানি এ আচার ও সাধন। 
তাঁর শিষ্যসমাজে শক্ষা 1দিয়ে যান নি । জার এটাই নাক মন্ত্রযান-মতবাদের গুটুরহস। 
এবং আচার্য আন্তরক্ষিত বা শান্তরাক্ষিত ও আচার্য কমলশীলেরও আঁভমত । তাঁযা 
একথাও বলেছেন যে, তম, সগ্র, যন, মুদ্রা, মগুল, ধারণী প্রীতির প্রচারও বুদ্ধদেব 
নিজে গোপনে 'নার্দক্ঠ করোছিলেন তাঁদের জন্য,__যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নাতির পাঁরবর্ে 
জাগাতক উল্লাতরন আকাঙ্ক্ষা করতেন,_ «তত 0511$6150. 65 9000198 
1178511011৩ ৮6186 01 8001) ০01 2068 101195/618 10 08160 
1001৬ 1 000০ হ8101181 2:0815110 08810 1০01 5101110081.”১* 

শন্তিসাধনার পীঠন্ছান বা ফেব্ররগুল-সন্বন্ধে ডক্টর 'রনয়তোষ ভটাচার্য বোদ্ধ- 
“সাধনামালা।”প্রন্থের অবতরাঁণকার ( 25::০09০91590 ) এনসম্বন্ধে আলোচনা করার 
সময়ে বলেছেন 2 “10105 584 727275216., ৩ 0150 10051001019 ০1 100 
16088 02 58০016৫8০05 ০1 105 ৬৪)199 8101819, 08100৩19, 
78200881058, 91100811, 201108817, ৪0৫ [00015 808.১১ অবশ্য 
বাজি পুরাণে ও তন্কে এই চারা শল্তিপীঁঠকে 'হন্পুপীঠ বলেই উল্লেখ কর! হয়েছে, 
কিনতু ডক্টর ভটানার্য মহাশয় এ চারাটকে বন্জরযানী-বৌদ্ধদের শান্তপাঁঠ বলেই উল্লেখ 
করেছেন। 

মহামহোপাধ্যার গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়েক্স পরিচালনাধীনে ড্র কল্যাণী 
মল্লিক তাঁর 'নাথ-সম্প্র্ায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী” (১৯৫০) এই 
ভ্টরেট-খাসসে উল্লেখ করেছেন £ “াত্বতীয়-এীত্হাসিক লামা-তারানাথের মতে, 
পালনৃপাতদের রাজত্বকালে বহু বন্্রাচার্যদের প্রাদুর্ভাব হয় । তাঁহারা সিদ্ধিবলে 
নানা অলো কিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান ফরিতেন। এই সময়ে রাঁচিত বহু তান্্রক- 
গ্রন্থও তংকার্লীন প্রভাবের সাক্ষী হয়। 

যৌদ্বধর্মের সাধন ও তন্বগুলি কিরূপে দশঃ (হিন্দু)-তন্ত্ে প্রবেশলাভ ঘটে তার 
(বিবরণ ওয়ানেল সাহেবের রচিত গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় ঃ তিনি বলেছেন যে, ** বষ্ঠ 
শতাব্দীর শেষে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মে শান্তপূজ। বিশেষভাবে গ্রাতিপাত লাভ করে। শান্ত 

১৬) 5৫. চ. 9992. 
৯১। সাধনবালা, ৪৫৩, ৪৩ পৃষ্ঠায় পীঠগলির উদ্লেখ অ।ছে। 
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পুজার সহায়ে সি্ধিলাভ উদ্দেশ্য ছিল। [হউয়েন সাং ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বোধিসত্ত্দের মুর্তিসহ শীস্তমৃর্ত দেখেন। শীতন্বতে আনুমানিক ৬৪০ শ্বীস্টানদ 
হইতে বোদ্ধধর্মে তান্ত্রকত৷ প্রবেশ কারয়৷ র্ূমশঃ অধোগাতির পথে প্রবেশ করে। 
নাগার্জুন মমন্ত্র-সহায়ে তঙ্ত্রে 'সা্ধলাভের প্রচার করেন, এবং এই পদ্থাই 'মন্ত্রযান' 
নামে পরিচিত। * * দশম শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে কাশ্শীর ও নেপালে 
“কালচক্রযান' নামক তান্ত্রকতার প্রচার হয । ইহাদেব উপাস্য দেবত৷ ও দেবী হেবজ্ 
ও কালী । ইহারা মন্ত্রযানের পৃজাপদ্ধাত গ্রহণ করিলেও নিজেদের 'বজ্রযান'-সংপ্রদায় 
বাঁলত এবং সিদ্ধদের নাম ছিল বদ্ত্রোচার্য। বজ্রমান হইতে নানাধর্মের উৎপাস্ত ; 
ইহাতে ভূতপিশাচাদির প্জা আছে” । 

“বঙগদেশে দ্বাদশ শতাব্দী-পর্যস্ত বৌদ্ধধমের প্রভাব ছিল । বেগুল সাহেব ১৪৪৬ 
্রীস্টাব্জ-পর্যস্ত রচিত বৌদ্ধপ*থি বঙ্গদেশে পাঠাইয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীর পৃৰে 
তিৰতে চীনদেশের 'তও ধর্মের অনুরূপ “বন (8০9) ধর্মের প্রাধান্য ছিল । *** 
অঙ্টম শতাব্দীতে ভারত হইতে গুরু পদ্মসস্ভব আমানত হইয়া তিন্বতে যান ও 
('তিবতে ) লামাধর্মের প্রাতষ্ঠা করেন। পদ্লসন্ভব তাঁস্ক যোগাচার্য ছিলেন । তান 
ফদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। নালন্দা, বিক্লমশীল।, ওদস্তপুরী, জগদ্দল, সোমপুরী 
ও পাও্ভূমির মহাবিহারসমূহ বৌদ্ধধর্ম, তন্ত্র ও সংস্কীতির কেন্দ্র ছিল” সেকথা প্ৰে 
উল্লেখ করেছি। 

উত্তর কল্যাণী মল্লিক 'নাথসম্প্রদ্দায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী' গ্রে 
(১৯৫০) পুনরায় উল্লেখ করেছেন £ “মৈল্রেয়ের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া অসঙ্গ 
সতরীচীয় তিন শতাব্দীতে 'মহাযান'বোদ্ধধর্ম মধে) তত্র প্রচলন করেন । অঙঙ্গের 
সময় হইতে মহাযানী-বৌদ্ধর৷ 'নর্ধান বা নিবাণের জন্য কামনা না কারিয়া বোধিসত্তব- 
রূপে পুনর্জন্মলাস্তের কামনা করেন : | তন্ত্প্রযুগে ভারতে যাহা-কছু সুন্দর ও 
উজ্চ-আদর্শ বাশিষ্ট ছিল তত্রশান্ত্রে তাহ! গৃহীত হইয়াছে” € পৃঃ ১৫১-৫২)। 

বৌদ্ধধর্মে মহাযানতদ্তরধর্ম ক্রমে আঠারোটি সম্প্রদায়ে ?বভন্ত হয় । গোড়বঙ্গদেশে 
তথ বাংলাদেশে 'হন্দুতদ্ত্ধস ও বোদ্ধতন্ত্রধমের সঙ্গে বৈফবধন্ম মীশ্রত হয়ে সহজ- 
যান-তুন্ত্রধর্মের সৃষ্টি হয়। ওান্ত্রক-সহঙ্যানধর্ম থেকে বাগুলাদেশে ক্রমশ বাউল, 
কতাভজা প্রভৃতি ধর্মের সৃষ্টি হয়। কৃষণাচার্যপাদ্দের দোহাকোষ, অকুলবীরতন্্, 
কোলজ্ঞানানর্ণয়, চর্যাপদের 'বাভল্ব দৌহায় তন্রানফাত সহজসাধনার তথ্য ও তত্ব 
পাওয়া যায় । কোলজ্ঞাননির্ণয়ে পীঠ, উপপাঁত, ক্ষেপ্ত, ভাকনী ও যোগনীদের 
উল্লেখ পা যার়। প্রেই উল্লেখ করেছি যে শ্রীহীয় হুগের প্রথমপাদে গু্ত- 


২৬ তন্্রে তত্ব ও সাধন৷ 


রাজাদের সময়ে তান্রকসাধনায় মাতৃক।, যোগিনী, ডাকিনী, প্রভৃতিদের সাধনার 
উল্লেখ আছে এবং এ গুপ্তযুগে রাঁচিত সপ্তশতীচণ্ীতেই তান্তরক দেবী ব৷ মহাদেবীদের 
গণ, অনুচর ও সাঙ্গনীরা 'বাভন্ব মাতৃকা ও চৌষটী যোগিনী-ছাড়। শ্রীশ্রীচ্ভীতে 
কোটীযোগনীপারবৃত মহাশাস্তিময়ী দেবীদের তন্ত্রমতে আরাধনার কথার উল্লেখ 
আছে। কুলার্ণবতন্ত্রে বীর বা কোৌলাচারের উল্লেখ আছে । বীরাচারই বামাচারবৃপে 
পরিচিত। বাঙলাদেশে প্রচলিত পণ্চতত্ব বা পণ্চমকারে তন্ত্রসাধনের সমাদর ছিল 
এক সময়ে। বীরাচার ব। বামাচার প্রভৃতির সাধনা আসাম-গোহাচী-অগ্চলে 
কামাথ্]াদেবীর বীরাচারে প্জা-উপাসনার পদ্ধাত থেকেই সৃষ্ট হয় ব'লে অনেকের 
ধারণ।,-যাঁদও এ'সম্বন্ধে মতভেদ আছে। গৌড়বঙ্গদেশে তথা বাঙলাদেশে ও আসাম 
বা কামরূপ প্রভাতি অঞ্চলে ও বিশেষভাবে আসামে দেবী কামাখ্যার উপাসনায় 
বামাচার বা বারাচারমতে পুজার প্রচলন ছিল । মাননীয় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এর 
উল্লেখ ক'রে লিখেছেন- 

(১) “1106 ৪০৩০1 ০0100096159 90000 1106 8.01001551611160 01 9/117৩ 
1) ড/015171 8£81050 01681 %৫৫10 11010101010 016806৫. 17) 73610591 
85 6136৮111616 2 51021] 01%15101) 01 101)6 1 21011110 90181811619 11060 
০ 1191 89109918 17১00018115 11001) 5 পশ্বাচার 8174 কুল্াচার। 
90100512001 9590610 018%21190 01790818080 0115 7170৬10০6 ০01 
3610 881 11) 5801) ৪ 94110115108] 19155 5০816 85 19 00109 11)0010- 
ঢ9801015 ৮1101) 006 ৪1170950 12009581619 ০010101010185 110009560 91. 1, 
7105 ৪0007 01 006 72771725276, ৮ 1 006 18081. 1১008187 
11768015611) 3610£219 6109981) & 19119/61 01 0106 পশ্বাচার, 10010066 
৪ (05 0৫ 01 115 9090810161)0173155 /011 81)0170 89০9019108 010 13৩ 
দূতীযাগ ৪০৫ কুলাচার। [7৩19 [59015116, 1)079৮৩1, (007 0125 1৩ 
11981 0156 ০0061117801 91175 15 5/013101, 91811806060 0 ৪. 18786 
00086] 01 06505, 159 10165011960 0119 001: 0065 98018, ৪120 18 
0:0171৮)16৫ 001 105 77810008109 100 215 ০0100605100 ০ 896 
07] 50051101655, [২881203080009 18110888188 ৪0001 01 026 
আগমততীবলাস (1687 8, 19.) 15 ৪15০ ০110৩ 88005 0100800+ ভ1)101 
৪৪ 00৫০0১66৫19 1108201160 ৮9 1106 ড/1101089 01 7২881))00800808 
৮/1)191) 00001098160 চ/681 850881, 70155 6002081091৫ 01 কুলাচার ৩৪ 
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05৩ 00051 0800 98৪ [8008161১98১ 00৩ 01500151581. 51)110৩ 
10018, ৪87৫ 09৩ 68506117 08015 29018206101 0০10. 99017 98175808008 
৪00 1১811082910058) 0৩ 19০ 0709. 0616618060 7/7৮৫5 01 
85089110811 1010 70997 8910691 8170 ৮০0) ৪০০০:৫17)8 £০ 018৫80100 
016৬ 00611 10911180500 11010 1081005810095, ৬/6 51181] ০106 10515 
৪0 11057550176 108898£৩ 11010 ৪0 180) ০2170019 111৩1 কেশব- 
ন্যায়ভূষণ (80000: ০ 1৩ কালিকাধনচান্দ্রকা), 13101) 51468 ৪1518 
& 10190911081 53918179110 01 0106 61801121008 [91978881101 01 0176 
কুলাচার, 210%6৪ 11086 10 0510 115 5589 120 00161 0800 01 9615981 
17016001178 02809 200 চ২8৫1)9, 11791016০01 00৩ 21696 1170010০5 
01 7২881) 00109008109 200 হ 15105097089 2 
£ এবমুন্তপ্রবন্ধেন বামাচারে শুদ্রস্যাধকার ইতি শ্থিতমূ। . ইদানীং গৌঁড়দাক্ষিণ- 
রাটেষু অনেষাপ চ দেশেষু বহুবশ্চাতুর্বানকাঃ কুলাচারেণেউদেবতামারাধয়ীন্তি 0৮ 
-। দীক্ষণচীন্দ্রকা, £০1, 103)। 
(২) ৮4১ 0010119005 1085588৩, 5811080 1০ ০৩ ০1050 (70100 00৩ 
যোগনী তন্ত্র ০18৩ যোগনীহদয়,। 10. 10৩ 72771৮05270 81565 ৪ 1150 91 


০6:81 1018065 10516 782101111 10101901010 15 ৫116001 11018010115 
৪0৫ 00৩56 21101006 চট্টল ৪0 ৪0 001000%/] [018০৩ ০৪1০৫ মতঙ্গ। 
৩ ৬60101০ 10 1082814 & 0010)601705 11981 মতঙ্গ 10510101750 ৪1005 
0) চট্রল 1.5. 00102580186 19 10651011081 ৮/10) 00৩ ০19০6 ০01 
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“কৌলমার্গরহস্য্রদ্থকার সবানন্দের বংশধর সাধক ও পাওত সর্তীশচন্দ্র আভমতে 
অন্তরে কুলধর্মানুসারে দেবী কালকার উপাসকগণ কুলাচারমতে সাধনা করেন এবং 
কুলাচারমতে সাধনার প্রচলন দক্ষিণ-ভারতেও শ্রীবদ্যার উপাসনায় পূজায় বাবহত 
হয়। বাঙলাদেশে, কামরূপে তথ। গোহাটী ও আসামে বীরাচার বা বামাচার১ 


১২। বামঙাগর্সপাধনা তত্ত্রে বামাচার নাজে বিখাত। বাষাচারে পঞ্চতন্ত্র বা পঞ্চমকার 
বাবন্ত হয়। 


২৮ তত্রে তত্ব ও সাধন 


অনুসারেও পূজার গুচলন দেখা বার । আমর! পরে যখন তস্ত্রে আচার প্রভাত সন্ধে 
আলোচন। করবে তখন এ+সন্বন্ধে পুনরায় কিছু উল্লেখ করার চেষ্টা করবো ! 

সমগ্র বাঙলাদেশে বলতে বৃহত্বঙ্গে তত্্রাচার্ কৃফানল্দ-আগমবাগগীশের 'তন্ত্রসার'- 
অনুসারে তন্্সাধনায়ই প্রচলন আঁধক 'ছিল। ১৬৮৭ শ্্ীষ্টাব্দে নবন্ধীপে তন্ত্রাচার্ 
রঘুনাথ তর্কবাগীশের আঁবির্ভাবেও ঠার প্রাসন্ধ তন্রপ্রন্থ 'আগমতত্রীবলাস' এবং সঙ্গে 
সঙ্গে আর্ত রঘৃনজ্দন ভট্টীচার্যলিখিত স্মৃাতিগ্রন্থের বাধি-ব্যবন্থা ও নিয়মাবলী বাগুলা- 
দেশের তন্ত্রসাহিভ্েে ও তন্ত্রসাধনায় কিছু নৃতন পাঁরবেশ সৃষ্ট করোঁছল ৷ অবশ্য 
কাশ্মীরে শৈবতন্রে ও শীল্তসাধনায় এবং দক্ষিণ-ভারতে শ্রীবদ্যা বা ন্রিপুরসুন্দরীর 
ব৷ যোড়শীর উপাসনাপন্ধীততে তান্্রকাচার ও তান ্ক-অনুষ্ঠানপদ্ধীত কিছুটা ভি । 
কাম্পীরীয় কুল, প্রতাতিক্ষ। ও ত্িক-পদ্ধতশিবকৌন্দ্রক ও ক্রমপন্ধাত শান্তকোঁজ্রক। 
অনেকের আভসতে, ক্রমপদ্ধীত কামর্পের দেবা কামাধ্যার প্জাপদ্ধাত ও আচারের 
স্বারা প্রভাবিত। তাছাড়া কাশ্মীরীয় কুল, প্রত্াভঞ। ও ন্রিকপদ্ধীত অপার্থব 
বিশ্বো্তীর্ণ ভাববুন্ত ও ক্মপদ্ধাত পার্থব ভোগসুখবুস্ত । সেজন্য কাশ্মীরীয়-পদ্ধাত তথা 
তন্্সাধন। দক্ষিণদেশে শ্রীবদ্যার উপাসনাপদ্ধাতির ত্যাগ্গ ও ভোগকেন্দ্রিক,--১০৫1) 
118109০61006510 8110 1001080601,+--'ভোগমোক্ষসামরস্যকরমঞ | পরমহংস 
পৃর্ণানন্দকৃত 'শ্রীততীচস্তামাঁপ'-গ্রন্থের পণ্টাবংশাতিতম অধ্যায়ে ২১--১৫৮ গ্লোকগুলিতে 
শ্রীবদ্যা বা লালিতার কালী, করালী প্রভৃতি সহস্রনামের উল্লেখ আছে। অবশ্য 
পাগুত ভাষ্কর-রায়ের "বস্তুত টীকাসহ 'লালতাসহস্রনাম"প্রন্থ বর্তমানে ছাপার আকারে 
পাওয়া বযায়। এ 'লালতাসহস্রনাম'্রন্ছের-টীকায ভাক্ষর*্রায় শ্রীবিদ্যা, ষোড়শী 
বা লালত৷ বা '্রিপূরসুন্দরী-তত্বের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন । আঁভনবগুপ্তাঁদ- 
গ্রচারিত প্রত)ভিক্ঞ, বসুণুষ্ঠের আচারিক-্রিকপদ্ধাত, শিবানন্দ-্প্রবা্তত ক্রমপন্ধাত 
ও মচ্ছন্দ-প্রবার্তত কুলপদ্ধাতির ধার৷ ও সাধনাপন্ধাতি গোড়-বঙ্গদেশের ও দাক্ষিণ- 
দেশীয় শ্রীবদ)ার সাধনপদ্ধীতি থেকে বেশকছু 'ভিত্র ও আঁভিনব। বৃহদৃবঙ্গ 
তথা বাজাল।, আসাম, বিহার ও কালিঙ্গ তথ উঁড়ষায় তান্্রকীপন্ধাত বিশেষভাবে 
আচা্ কৃফানল্দ-আগমবাগীশ-প্রচারিত “তন্ত্রসার'-শান্ত্রের 'নিযমাধীন ও 'বিধি- 
নিষেধাত্বক । খ্বীফীয় ১৬শ শতাব্দীতে আচার্য কৃফ্ণানচ্দ ত্আগমবাগীশের সঙ্গে 
শীচৈতন্য মহাপ্রভুর যোগাযোগ ছিল, 'কন্ডু মহাপ্রভু বৈফবধর্মকেই প্রধানভাবে 
গ্রহণ করোছলেন,--বাঁও মহাপ্রভু ?নত্যানন্দ তন্তসাধনাকেও গ্রহণ করোছলেন ঠার 
অধ্যাত্বসাধনার অঙ্গরূপে। তবে রঘুনাথ তর্কবা্গীশের আঁবর্ভাবে বাঙলার অন্- 
সাধনায় কিছুটা পাঁরবর্তন সাধত হয়োছল। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


॥ তন্ত্রে সম্প্রদায়ভেদ ও বিভিন্ন তন্ত্রলাহিত্য 
ও দেবীসাধনা ॥ 


আদ্নার়ভেদে তন্ত্র বাজি এবং 'বাভিন্ন তন্্রগুলির সাধনাও 'কিছু-কিছু ভিন্ন 'ছিল। 
শান্্র তত্র ও সাধনপথের দিশারী.-_-'জ্ঞাপকং হি শান্তমৃ" । তবে তত্রে সাধনার 
বাযবহারক (7918061০81) 1নর্দেশই প্রধান। তন্ত্র যেমন শান্তবা, শান্তী, মান্ত্ী প্রভাতি 
দীক্ষার উপদেশ আছে, তেরুনি আছে শাস্ত্যাভষেক, পূর্ণাভষেক, রাজ্যাভিষেক, 
সাম্রাজ্যাভষেক, মহাসাম্ত্রাজ্যাভিবেক প্রভৃতি স্তরভেদ ও স্তরভেদে বিচিত্র সাধনার 
ধারা । ক্রিয়াসিদ্ধ ব্যবহারিক-সাধনা ও প্রত্যক্ষ-অনুডাতিই তন্ত্রের প্রাতিপাদ্য ও লক্ষোর 
[বিষয় । অবশ্য চরমলক্ষ্য সামরস্যানুভূতিই তন্ত্রের শেষকঞ্চা। 

ডন্র কল্যাণী মাল্লক ঠার গ্রন্থে নাথগ্রন্থের উপর অন্ত্রের প্রভাব স্বীকার কংরে 
বলেছেন £ “তন্ত্র ও তাহার উপাসনাপদ্ধীতি কেবল বাঙলার নহে । * * তন্ত্রের 
ীবকৃত আচারই মুখ্য ও মূল আদর্শ নহে। ভারতের বাজি দেশে তন্ত্রের 
আলোচনার প্রমাণ পাওয়। ঘায়। কাশ্মীরে আভনবগুণ্ঠ, গাক্ষিণাতো ভাঙ্কর-রায়, 
লক্ষমণ-দেঁশকের নাম উল্লেখযোগ্য | লক্গমণদেশিকের 'সারদাতিলক ' গ্রন্থের [নির্দেশ 
অনুসারে তান্িককৃত্য সম্পাদত হয় দক্ষিণ ভারতে ও সব । বাঙঙ্সাদেশে 
কফানন্দের (কৃষ্তানন্দ আগমবাগীশের ) 'ত্ন্রসার'গ্রন্থ প্রসিদ্ধ! উীড়ষ্যার 
পূর্ণানন্দের “তত্বানন্দতরাঙ্গনী', কাশীনাথ তর্কালঙ্কারেক্প “শ্যামাসপর্ধ্যাবিধি' 
সুবাদিত। পূর্ণানন্দের 'পুরশ্চ্যার্ণব' নামক বৃহগগ্রন্ছু অদ্যাপও বর্তমান। গয়া, 
পাঞ্জাব, কাশ্মীর; নেপাল, বোম্বাই প্রভৃতি বাংলার বাহরে বহু স্থানে শন্তি-মন্দির 
অছে।”১ অবশ্য এই বিবরণ সবাক্ষপ্ত। 

শ্রদ্ধেরন সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভৃষণ তন্ত্র সম্প্রদায়ভেদ ও 'বাভন্ন তন্্রসাহিত্য-সম্ন্ধে 
'কৌলমার্গরহসাংগ্রন্থে (১৩৩৫ বঙ্গন্ড) বলেছেন £ “বঙ্গদেশীয় নিবন্ধসমূহের 
অপ্পই গ্ুদ্রত হইয়াছে......। জিজ্ঞাসুগণ পূর্ণানদ্দ পরমহংসের 'শ্রীত্ঁচজ্তামণি' 


১। ভঃ কল্যাণী মঙ্লিক £ "নাথসম্প্রদ'য়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী" (১৯৫৯, 
কলিকাত | বিশ্ববিদ্যালর ) পৃঃ ১৫০ । 


৩০ তঙ্রে তত ও সাধন 


শান্তক্রম শ্যামারহস), তত্তানচ্দতরাল্ণী, ব্রঙ্গানজ্দ গিরির 'তারারহস্য” শান্তানন্দ- 
তরিণী' গোঁড়ীয় শঞ্করাচার্ষের 'তারারহস্যবৃত্তিক।” জগদানন্দ িশ্রের 'কৌীলকার্ন- 
দঁপিকা+, সবানন্দের 'সবোল্লাসতন্ত্', শ্রীকফবিদ্যাবাগীশের 'তন্ত্ররত্র', কৃষ্ধানজ্দ আগম- 
বাগাশের 'তন্তসার' প্রভৃতি নিবন্ধ ব গ্রন্থগুল প্রাসন্ধ। 'মাঁথলাতেও বহু তান্ত্রক 
নিবন্ধ (গ্রন্থ ) রাচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ন্বাসংহ ঠাকুরের 'তারাভান্তসুধার্ণব' একখানি 
বৃহৎ ও উপাদেয় গ্রচ্ছ। নেপালের মহারাজ প্রতাপ শাহের “পুরশ্চ্য্যার্ণব' ব৷ 
'পুরশ্চারণার্ণব' সুবৃহত গ্রচ্থ।” 

[সন্ধান্তভূষণ মহাশয় পুনরায় উল্লেখ করেছেন £ “দাঁক্ষিণাত্যের শা্তসম্প্রদায় 
প্রায় সকলেই শ্রীবদ্যার উপাসক . .. এইজন্য দাক্ষিণাত্যের গ্রন্থ ও নিবন্ধগুলি 
শ্রীবদ্যার উপাসনার প্রাতপাদক ॥। অবশ্য তাহাতে কৌলাচার 1বাহত হইয়াছে । 
দাক্ষণাত্যে কেরল-সন্প্রদায় এবং বঙ্গালার গোড়ীয়সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচালত 
সাম্প্রদাঁয়ক ভেদও ?কছু ছু আছে। এই সম্প্রদায়কভেদ এবং তদগত রহস্যও 
'পুরচর্যার্ণব' গ্রন্থে পাওয়া যায় ।” 


॥ ভারতের বিভিন্ন তাঙ্সিক-সম্প্রদায ॥ 

ভারতে তন্ত্রশান্ত্র যেমন ভিন্ন [ভন্ন, তেমন শাস্ত্রগুলর 'নর্দোশত সাধনপ্রণালীও 
1ভঘবে,ভিন্ন । তাছাড়া আম্বায়ভেদে ও আচারভেদে ভন্ন ভিন্ন তন্ত্রগুলর দৃাষ্টিভঙ্গীতেও 
পার্থক্য আছে। এ 'বাঁভন্ন দৃষ্টসেবী তন্রগুলির আলোচন৷ প্রসঙ্গে প্রথমে বাল 
তান্ত্কস্ুম্প্রদারেব কথা । 


॥ তন্ত্রতত্বসাধক ও তান্ত্রিক-সম্প্রদায় ॥ 

ভারতের তন্ত্রসাধকগণ প্রাধাণতঃ 'তিনাঁট সম্প্রদায়ে (5০100919 ) 'বিভন্ত ঃ 
বঙ্গদেশায়-ক্রিয়াকেন্দ্রিক*সম্প্রদায়, কাশ্মীরীয়শপ্রত্যাভজ্ঞা ততৃশনর্ণায়ক-সম্প্রদায় ও 
দাঁক্ণ-ভারতীয়-ভ্রীবিদ)-সম্প্রদায়। শ্রীবদাাসন্প্রদায়ের গ্রন্থ 'পরশুরামকপ্পসূতে 
পুরসূন্দরী শ্রী।বদ্যার বা ষোড়শীর উপাসনার বিবরণ আছে। সারদাতিলক, 
তন্ত্রবাজ-তন্ত্র, বাঁরবস্যারহস্য ও তার ভাষ্য, লালতাসহম্তরনাম প্রভাত শ্রীবদয বা 
লাঁলতার রহস্যকথ। প্রকাশ করে । লালত'ন্রপুরসূন্দরী ও শ্রীবিদ্যা এক ও আভন্ন। 
পরশুরামকল্পসূত্রের তৃতীয় খণ্ডশ্রীক্রমের বর্ণনায় একনায়ক৷ লাঁলতার ব৷ শ্রীবিদ্যার 
উপাসনার কথা আছে। এ কল্পসূত্রে চতুর্থথণ্ডে আছে যে, লালতাক্রম অর্থে 
লালতাবদ্যার (বশেষ-উপাসন৷ । পণ্টমথণ্ড শ্রীচক্রে ৷ শ্রীষত্তে লালতার (যোড়শীর) 


তন্ত্রে সম্প্রদায়ভেদ ও 'বাঁভন্ব তন্রসাহতায ও দেবাঁসাধনা ৩৯ 


-পৃঞ্ন৷ ও উপাসনার বর্ণনা কর! হয়েছে । শ্রীচক্রে বা শ্রীষস্ত্রে বিন্দু, ত্রিকোণ, অহ্কোণ, 
অন্তর্দশা, বাহর্দশা, চতুর্দশ, অব্দলপদ্ম, যোড়শদলপন্র ও ভূপুর এই নট 
যন্ত্র, চক্রৎ ও তত্বের সমাবেশ আছে। সাধক পূর্ণানম্দ-রাঁচিত 'শ্রীতত্চিন্তামাণি' 
শ্রীতর্ুউপাসনারই নির্দেশক । 

কামকলাবিলাস, শ্বচ্ছন্দসংগ্রহ, তন্ত্রাজ, যোগিণীহদয় প্রভৃতি তত্ত্রেও শ্রীচক্ক ও 
তার সাধনার পরিচয় আছে। লাঁলতাসহন্রনাম, পরশুরামকল্পসূঘ, বরিবস্যারহসা 
প্রভাতি গ্রন্থ এ সম্বন্ধে প্রামাণক। এশবষয়ে চীকাকার রামেশ্বর বলেন যে, দেবা 
শ্রীবিদ্যা বা ললিতার সাক্ষাংভাবে প্রজা করতে যাঁরা অক্ষম, তাঁর প্রথমে দীক্ষা-_ 
'ীয়তে শিবসাজুয/ং ক্ষীয়তে পাপবন্ধনম্ণ এবং পরে গণপাতির প্জা-উপাসনা 
এবং বারাহীর ও পরার উপাসন৷ করেন এবং পরিশেষে শ্রীবিদ্যার বা ললিতার 
উপাসন৷ ৪&-এই উপাসনায় জীবনাসাদ্ধরূপ পরমজ্ঞান লাভ করেন সাধক । শ্রীবদ, 
লালত৷ বা ন্িপুরসুন্দরীর পূজার ও উপাসনার আধিকারী তাই বথার্থজ্ঞানসম্পরর 
সাধক । 

তাছাড়। শুধু পরশুরামকষ্পসূত্রে নয়, সকল সম্প্রদায়ের তন্্রশান্রমতে তন্ত্র বেদ- 
ভান্তক। বেদই সকল তন্ত্রের আধার ও অধিষ্ঠান। প্রকাশ ও 'বিমর্শ--শিব ও 
শান্তর একজ্জান সকল তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্দেশ; । অদ্বৈতবেদান্তে মায়া, অংবদ্যা বা 
অজ্ঞান যেমন প্রকাশস্বর্প ব্ুঙ্গ থেকে ভিন্ন এবং অজ্ঞানের দূরীকরণে ঝা 
অপসারণে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিকারণ, কিন্তু ত্্শান্ত্রমতে বিমর্শরূপ শাস্ত ও প্রকাশরূপ 
ব্লহ্ধ বা শিবের সমরসজ্ঞানই মুস্তর কাবণ। তন্তরশান্ত্রমতেও প্রকাশ ও 'বিমর্শ-_ 
1শিব ও শাল্ত স্বর্ূপত এক ও আভন্ন,_-একই টাকার এপীঠ ও ও'পাঁঠ। 

তন্ত্রে শিবের পাচা মুখ কল্পনা কব হয়েছে। শিবেব এ মুখের নামই 
আয়ায়। প্বায়ায়, দ'ঁক্ষণান্নায়, পশ্চিমান্নায়, উত্তবাম্ায় ও উদ্ধান্নায়, ঈশান, অঘোর 
প্রভীতি আরও পাচটি নাম আছে। ষট:তংশৎ বা ৩৬টি তত্সম্থদ্ধে আলোচন। তন্ত্র 
শাস্ত্রে আছে । পরশুরামকম্পসূত্রের চতুর্থ সৃত-_“ষট্ন্িংশতত্বানি”-_ অর্থাৎ বিশ্বচরাচর 
ছন্রিশাট তত্ের পারণতি বা রূপ । শিবই এদেব মধ্যে আদি ব প্রথম তত্ব, 
(শিবতত্ব )। পরে ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াশান্তর্পিণী নিত] শন্তি দ্বিতীয়তত্ব বা 
শান্ততত্ব । কল্পসুন্নকার বলেছেন ৫” “তৎাতিতয়কারণীভূতা সৃক্ষ্রৃপা শান্তা নাকী, 
তস্য এব পরমাশবরূপায়। নিত্যত্বাং। তথা চ তাদৃশসিসৃক্ষারপোপাধিবিশিষঃ 
শরমশিব এব কেবল শিবপদবচো। ভবতি। স এব তত্বানাং মধ্যে আদিম+:। 


২। চক্র বা যন্ত্র এককখা। ঘোশের চক্র এবং শ্ীচক্তের যন্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন । 


৩৪ তন্তরে তত ও গাধনা 


কম্পসূত্ুকার পুনরার বলেছেন £ “সসৃক্ষাপ্রপণ্তবাসনার্পা শান্তারাত দ্বিতীয়তরুমূ" । 
সদাশিবপদবাচাঃ তৃতীকং তত্ুমৃ*। “ইশ্বরপদবাচাঃ তুরীয়ং (চতুর্খং) তত” । 
পণ্চমতন্ব 'অহস্ত।', অর্থাং অহক্ত। ও ইদস্তার এক্যপ্রতিপাদনকারিণী বিদ্যা যটতক্ৃ- 
মায়া। সপ্তমতত্ব আবদ্যা। অঙ্টমতত্ত কল!  'জীবানষ্ং সবকর্তৃত্বং যখাকন্ঠিং 
কর্তৃত্বেন সঞ্কুচিতমৃ" ', নঘমতত্ব রাগ, দশমতন্ব কাল, একাদশতত্ব নিয়াতি, দ্বাদশ- 
তত্ত আবিদ্যাশ্রয় জীব । এভাবে ষট্ংশতত্বের প্রাতপাদন করেছেন পরশ্রামকষ্প- 
সৃ্কার ও ীকাকার রামেশ্বর । পরিশেষে বলেছেন-_ 
'প্লুপন্টবাসনারূপা শান্তীরিত্যাভধায়তে। 
নশ্রপণশ্চদেকাত্ম৷ শিবতত্বং সমীরত ॥'-চিংস্বর্প আত্মাই শিবতত্ব। 
কুণ্কং আচ্ছাদন, তেন আবৃতং শিব এব জীব£। অধ্বৈতবেদান্তের কথাও 
তাই যে, অজ্ঞান বা মায়াছারা আবৃত ব্রন্মই জীব । আসলে শ্বরূপে জীবর্মীকতু শিব 
বাব্রহ্ষ। 
তন্তকার শুদ্ধ, অশুদ্ধ ও 1মশ্র এই তিলন্গে জাকে ভাগ ক'রে বলেছেন, 
1শব, শান্ত ও সদাশিব এই তিন তত্ব। তন্তরকারের মতে, নিজের বা পরমাঁশিষ- 
স্বরূপের প্রতা?ভজ্ঞানই পুরুষার্থ : কাশ্মীরীয় প্রত ভিজ্ঞাদর্শনের কথাও তাই। 


1 তঙ্জপকল্ের লক্ষ্য ॥ 

তবে বঙ্গদেশীয় (96191 9০00০০| ) তত্রশান্ত্র, কাশ্মিরীয়-ভ্রিকতাত্বক- 
তন্ত্রশান্্র এবং দাক্ষিণদেশীয় কেরলীয়-তনতরশান্ত্র সকলেরই সিদ্ধান্ত ও চরমলক্ষ্য প্রায় 
এক ও আঁভম্ব। সকল শ্রেণীর ত্ম্রশান্ত্রের চরমাঁসদ্ধান্ত সঁচ্চদানন্দময় এবং 
সাচ্চদানন্দময়ী শিব ও শান্তর সামরস্যানুভূতি। 


1 শক্তিসাহিত্য তন্্রশান্ত্র ॥ 

শ্তসাহিতা তন্রশান্ত্রের সংখ্যা অসংখ্য। শৈবাগম ও শাল্ত্যাগম অর্থাং 
আগম ও নিগমভেদে ত্ত্তরশান্ত্রগুলকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আগম শিবমুখ 
[নঃসৃত এবং নিগম শাল্তমুখানঃৃত শান্তর । শ্রীর্চীয় ১৬শ শতকে নবদ্বীপে পাত 
আগমধাগীশ তন্তরসারগ্রচ্ছ রচনা করেন সকল তন্ত্রের সারসংকলন করে। আনুমানিক 
খরীষ্টীয় ১৭শ শতকে কিংবা ১৮শ শতকের প্রথমভাগে শ্রদ্ধেয় রঘুনাথ তর্কবাগীঁশ 
“আগমতত্বীবলাস'-গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে শ্রদ্ধের রঘুনাথ তর্কবাগীশ যে-সকল 
প্রামাণিক তত্্রশান্ত্রের নামোল্লেখ করেছেন সেগুলির নাম--দ্বতন্ত্, কেংকারিণী, 


তন্ত্রে সম্প্রদায়ভেদে 'বাঁভন্ব তব্রসাহত ও দেবীসাধন। ৩৩ 


উত্তর, নীল, বার, কুমারী, উজ্জ্বল, কালী, নারায়ণী, উত্তমতারণী, বালা, সময়, ভৈরব, 
ভৈরবী, ভ্রিপুরা, বামকেশ্বর, কুক্ুটেশ্বর, মাতৃকা, সনৎকুমার. বিশৃদ্ধেশ্বর, সম্মোহন, 
গোতমীর, বৃহদৃ-গোতমীয়, ভূত-ভৈরব, চামুণা, 'পিঙ্গলা, বারাঙ্গী ব৷ বরাহী, মুণ্ডমালা।, 
যোনী, মালনী বিজয়, শ্বচ্ছন্দভৈরব, মহাতন্ত্, শা্ত, শ্রেষ্ঠ-চিন্তামণি, উম্মস্তভৈরব, 
ত্রেলোকাযসার, বিশ্বসার, তন্তামৃত, মহাফেৎকারী, বায়বীয়, তোড়ল, মালিনী, লাঁলতা, 
শান্ত, রাজরাজেশ্বর, হংসপরমেশ্বর, কামধেনু, বর্ণাবলাস, মায়া, তস্ত্রাজ, 
উত্তমকুক্জিক।, বজ্ঞানলতিকা, 'লঙ্গাগম, ঈশানসংহতা, শ্রীবনায়কসংাহতা, 
অগন্ত্যসংহিতা, পবিল্রনান্দিকেশ্বরসধাহতা, বশিষ্ঠসংাহতা, দক্ষসংাহতা, মনুসংাহতা, 
্রহ্মসধাহত, 'দিব্যসনংকুমারসংাহতা, কুলানন্দসংহতা, বৈশম্পায়ণসধাহত।, 
নাসংহতাপনীয়, দক্ষিণামৃ'তিসধাহতা, ব্রহ্মযামল, বুদ্রযামল, আঁদযামল, বৃহজ্জামল, 
সদ্ধযামল, কল্পসূ্, মৎস্যসূত্র, কামরাজ, শিবাগম, উদ্ডীশ, কুলোভ্ভীশ, 
অন্ডীশ, বারভদ্র, ভূহডামর, ডামর, যজ্ডামর কালকাকুলসবস্ব, কুলচড়ামণি, 
দিবাকুলসার, কুলার্ণব, কুলামৃত, কুলাবলী, কালী, কুলপ্রকাশ, বশিষ্ঠ, সদ্ধসারহ্ত, 
যোগিনী, যোগনীহৃদয়, মাতৃকার্ণব, যোগিনীজলকুরক, লক্ষ্মীকুলার্ণব, তারার্ণব, চন্দ্রা- 
পাঁঠ, মেরু,চতুঃশর্তী, ততববোধ, মহোগ্র, স্বচ্ছন্দসারসংগ্রহ, তারাপ্রদীপ, সঞ্কেতচন্দ্রোদয়, 
যঠাতংশৎ, লক্ষ্যনির্ণয়, পিপুরার্ণব, বিষুগ্ধর্মোত্তর, মন্্রদর্পণ বৈফবামৃত, মানসোল্লাস, 
প্জাপ্রদীপ, ভন্তিমঞ্জরী, ভুবনেশ্বরী, পারিজাত, প্রয্লোগসার, কামরত্র, ক্রিয্াসার, 
আগত্দীপকা, ভাবচুড়ামাণ, তন্্রচ্ড়ামাণি, শ্রীররম, নবরত্েশ্বর, সোমভুজগাবলী, 
1সন্ধান্তশেখর, গণেশাবমার্শনী, মন্ত্রমুস্তাবলী, তত্তুকোৌমুদী, তন্রকৌমুদী, মন্্রতন্- 
প্রকাশ, শ্রীরামার্চনচন্দ্রিকা, শারদাতিলক, জ্ঞানার্ণব, সারসমুচ্চয়, কল্পদুম, 
জ্ঞানমালা, পুরশ্চারণচীন্দ্রকা, আগমোত্তর, তত্বনাগর, দেবপ্রকাশিনী,. তন্তার্ণব, 
ক্লমদীপিকা, তারারহস্য, শ্যামারহস্য. তন্ত্র, তন্প্রদীপ, তারাবিলাস, বিশ্বমাতকা, 
প্রপণসার তন্্রসার, রত্রাবলী প্রভৃতি ১৫৬।১৫৭ খানি তন্্রগ্রন্ছ। তন্্রগুলি শান্ত, 
বৈষ্ণব প্রভৃতি ভেদে 'বভন্ত। তাছাড়া বৌদ্ধতব্রের সংখ্যাও অনেক ॥ তিবতীয়- 
তন্ত্রের সংখ্যাও কম নয়। বিশেষভাবে সোং কা-পা (75০08-%.৪-7৪ ) তার 
27172 77 2784-গ্রন্থে হেবজ্জু, কালচক্র, বস্ত্র প্রভৃতি ও তা'ছাড়৷ বহু ঝ্রযানতন্ত্রের 
নামোল্লেখ করেছেন। পুনরায় “সবরহস্যনামতন্ত্রাজ,-গ্রন্ছে বহু তিবতীয়-তন্্রশান্ত্রের 
ও তাপ্রক- সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিরতে বদ্দ্রযানী সাধকের সংখ্যাই 
আঁধক,_ যাঁদও তন্রযানী, মন্ত্রযানী ও কালচক্রযানী সাধকের সংখ্যাও কম নয়। 


ল্লেল-গ্রোভ-অনৃদিত 15/2/70-71277776) ৬০1৪. 141] এ" বিষয়ে দুষ্টব্য। 
তন্ত্রে তত্ব ও সাধনা--৩ 


৩৪ তত্রে তত্ব ও সাধনা 


কাশ্মীরীয়-অদ্বৈতশৈবসাহিত্য প্রধানতঃ (ক) আগমশান্ত্র। (খ) স্পন্দশান্, 
(গ) প্রতাভিাশান্্ নামে বিভন্ত। এদের মধ্যে (ক) আগমশাস্ত্র -মাঁলিনী- 
বিজয়, স্বচ্ছন্দ, মৃগেন্দর, বুদ্রযামল ও শৈবসূত ; খে) স্পন্দশাস্ত্র,-_স্পন্দকারিকা, 
স্পন্দসন্দোহ, ম্পন্দানর্ণয় প্রভাতি, এবং (গ) প্রত্যাভিজ্ঞাশাস্ত্র-_শিবরদষ্, ঈশ্বর- 
প্রত্াভজা, প্রত্যাভিজ্ঞাবিমার্শনী, প্রত্যাভজ্ঞাহদয়, তঙ্থালোক প্রভৃতি । ভর্ট-উৎপল 
বা উৎপলদেবের 'ম্পন্দপ্রদীপিকা' ও তার কারিক। কাশ্মীরীয়-ন্িকশাস্ত্রের একা 
প্রামাঁণক গ্রন্থ। শান্তসন্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, শিব ও শান্ত আগম ও নগমের শ্রী 
ও প্রবন্ত। । আম্নায়ভেদে তাই তন্ত্সাহতোর সংখ্যা অসখখ্য সেকথা পূৰে উল্লেখ 
করোছি। তন্ত্রসাধকদের আঁভমত যে, শৈব ও শান্তভেদে--শিবের উপাসকরা শৈব 
এবং শান্তর উপাসকর। শান্ত, এই দ্রট শ্রেণীতে তন্ত্রসাহত্য প্রচারিত। শৈবাগম 
ও রুদ্রাগম দু'টি নামেও এদের প্রচলন আছে। 

আগমশাস্ত্রগলর মধ্যে কোন-কোনাটি দ্বৈিতমত ও কোন-কোন'টি অদ্বৈতমত 
সমর্থন করে। শান্তসাহত্য শিব ও শান্তর আবনাভাবসন্বদ্ধে অভেদ স্বীকার 
করে। এই আঁবনাভাবসম্বন্ধই তন্রে অদ্বৈতমতপ্রাতষ্ঠায় সাহায্য করে। তবে কাশ্ীরীয় 
-তন্্সাহত অদ্বৈতবাদ অর্থে শান্তাবাশিষ্ট-অদ্বৈতবাদের প্রচারক ও সমর্থক । শান্তী- 
[বাঁশষট-অধ্বৈতবাদে শিব ও শান্ত উভয়ে চিম্ময়সন্তাবাশিষ্ট, উভয়েই সৎ বা সত্য 
এবং উভয়ের চণকাকারে মাঁলত রূপই অদ্বৈত। এই শীস্তাবাশষ্ট, অদ্বৈতবাদে 
মায়। বা মহামায়। মহাশান্তময়ী-আদ্যাশান্ত,যান'মায়োপাহত-ঈশ্বর সগুণ-রঙ্গের সঙ্গে 
1মালত হ'য়ে বিশ্বতরঙ্মাণ্ডের সাঞ্চ-স্থিত-প্রলয় করেন । তন্ত্রসাহতোর মতে, মহাশাস্ত 
বা আদ্যাশান্ত কালীই২ সৃষ্টিময়ী ও সৃষ্টকারিণী। শিব বা মহাকাল সহায়কমান্তু। 
অদ্বৈতবেদান্তের মতে তন্তরসা'হত্য দু'টি শিব তাই কষ্পনা করে,_সদাশব (নিগুণ ) 
ও মহাকাল ( সণুণ)। সদাশিব নগুণণ, এজন] সম্পূর্ণভাবে [তান “শব” এবং এর 
অর্থ সর্বগুণের ও সকল ক্রিয়ার তিনি অতীত। মহাকাল-শব সগুণ-্রহ্ম, কেনন! 
নৃত/চণ্লল। ও গুণময়ী-কালী মহাকালের সঙ্গে সমাসন্ত। তন্ত্রের এই তত্ব ও ধারণাই 
আদ বা প্রথম ধারণা । পরে তন্্রসাধকগ্ণণ একাটমাগ্র শিব-মহাকালের কল্পনা 


২ | এই কালী দক্ষিণাকালী বা শ্যযমাকালী । তাছাড়া! আছে বামাকালী,-_ ধার ৰামপদ 
তারাদেবীর মতো শব-শিবের বক্ষে প্রসারিত | উত্তর-ভারতে কালী শবাসন1 এবং দক্ষিণা- 
কালী দক্ষিণ-ভারতে প্রীবিগ্ত।। যোড়শী, ললিতা ব] ত্রিপুরসু্গরী। কাঁশারীয়তন্ত্রে কালী 
মহাশতি।--সত্ব-রজঃতমোময়ী সুডি-স্িতি-প্রলয়কারিণী। সকল তন্ত্রের আরাধ্য] দেবী 
কালিকা।_সুতিময্বী সগুণ-বরহ্গা এবং মহা চৈতন্ুন্দপিণী | 


তন্ত্রে সম্প্রদায়ভেদে 'বাভল্ন তন্্সাহত্য ও দেবীসাধনা ৩৫ 


করেছেন। এই কল্পনায় মহাকাল নি ণ-্রহ্ম নাক্রয়-শব এবং কালী মহাশাত 
সগুণ-্রঙ্গ। মোটকথা চিন্তায়, ধারণায় ও তত্ুভাবনায়ই য| ভেদ, আসলে শব বা 
শিব যখন সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তখনই তান মহাশন্তি কালীর রূপ ধারণ করেন। 
অন্রধারণায় একটি নিগুঁণসম্ত। ও অপরটি সণুণসন্তা _-যা অদ্বৈতবেদাস্তের মূলকথা 


ভিন্নভাবে ।৩ 


1 মমঃ গোপীনাথ কবিরাজের তন্ত্রসাহিত্য-সন্বন্ধে মতবাদ ॥ 
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ তার “তত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগদরশন'পগ্রন্থে 
( 1916) ) 'নবযুগের চতুঃযফ্িতত্র'-আলোচনায় তোড়লতন্ত্রের উল্লেখ করেছেন, 
যাতে ৬৪ তন্ত্রের কথ বলা হয়েছে। সাধক সবানম্দও তার “সধোল্লাসতন্তরে এ 
তোড়লতন্ত্রে উল্লথত ৬৪ তন্ত্রের নামোল্লেখ করেছেন। এই উল্লেখ সম্পূর্ণ 
নৃতন। সাধক সবানন্দ তার সবোল্লাসতন্তে ৬৪টি নবানির্ধারত তন্ত্র সম্পর্কে 
বলেছেন, এ ৬৪ তগ্ত্রের নাম যথা,._-১। কালী, ২। মুণ্ডমালা, ৩। তারা 
৪1 নিবাণ, ৫&। শিবসার, ৬। বীর, ৭। নিদর্শন, ৮। লতার্চন, ১৯। 
তোডল, ১০। নীল, ১১। রাধা, ১২। বিদ্যাসার ১৩1 ভৈরব, ১৪। 
ভৈরবী, ১৫ । সিদ্ধেশ্বর, ১৬ । মাতৃকা, ১৭ সময়া ( সময়াবার 2), ১৮। 
গুপ্তসাধন, ১৯ । মায়া, ২০। মহামায়া, ২১। অক্ষয়, ২২। কুমারী, ২৩। 
কুলার্নব, ২৪। কালকা-কুলার্নঃ* ২৫। কাঁলকাকম্প, ২৬। বারাহী, 
২৭। যোগনী, ২৮ । যোগনীহদয়, ২৯। সনৎকুমার, ৩০। ভ্রিপুরাসার, 
৩১। যোগিনীবিজয়, ৩২। মালিনী, ৩৩। কুকুট, ৩৪। শ্রীগণেশ প্রভাতি। 
বামকেশ্থরঃ উদ্ভীশ, তন্রচস্তামান, ফেংকারণী প্রভীতিও গৃহীত হয়েছে । 


৩। অদ্বৈতবেদান্তের অনুসারী যহানিবাণতন্্রব্রন্মের স্বরূপলক্ষণ ও তটছলক্ষণ এই "টির 
্বারা ব্রহ্ষসত্তার ব্বব্ূপ নির্ণয় করেছে, কিন্তু আসলে তন্ত্র আভাসবাদ-অনৃযারী শক্তিবিশিই- 
অদ্বৈতবাদেরই প্রব্তা। এ'সম্বদ্ধে আলোচনা করবে! পঞ্চম অধ্যায়ে । মহানিবাণতঙ্ত্রে 
আছে-_ 

“সতামাত্রং নিধিশেষং অবাঙ.যনসগোচরমূ । 
অসল্সিলো কীসন্তানং স্বন্ধূপং ব্রহ্ধণ; ম্মতম ॥ 
সমাধিযোগৈস্তঘেন্তং সব সমদৃ্টিভিঃ | 
সবন্াতীতৈ নিবিকললৈ'......ইত্যাদি । (৩1৯-৭) 


'টিকাকাব হরিহরানঙ্দ সরূপও তটস্থ দু'টি লক্ষণের স।যা সন্ধপ নির্ণয় করতে বলেছেন। 


৩৬ তন্্রে তত্ব ও সাধনা 


॥ কাশ্মীরীক্ষ-প্রত্যভিজ্ঞাশান্ত ॥ 

স্মরণ ও দৃষ্টিক্রিয়ার সম্মিলত রূপই 'প্রত্যভিজ্ঞা' নামে পরিচিত। প্রত্যাভজ্ঞ 
বলতে. 2 “2০795588785 15 ৪. ০০] 01086010001 7৩10০601190 (27858 ) 
8100 1706100175 ( 570072272১৮ আসলে অনুভূতি ও স্মরণ ব৷ পৃবস্থতি_ 
মানবমাত্রে শিব,-এই তত্রের স্থাতি বা স্মরণই আত্মার মধ্যে পরমাত্মার 
সুপ্ত ঝ৷ বিলুপ্ত স্থাতিকে জাগিয়ে দেয় এবং জাগরে দেয় জীবাত্ম ও পরমাত্মর, জীব 
ও শিবের মধ্যে অভেদসন্বন্ধ ও তাদাত্ভাবকে ৷ কাম্মীরীয়'শৈবদর্শন “আভাসবাদ' 
স্বীকার করে। আভাসবাদে (006০: ০? 16?6০0100 ) বিশ্বাবকাশ মিথ্যা 
নয়, সত্য এবং নিত্য, চিদ্দাপণী শান্তর বিকাশ, সেজন্য নিত্যের ঝা শিবের 
প্রাতীবন্ব ঝ প্রাতচ্ছার৷ বলে জগৎ ব৷ 'বিশ্বপ্রপণ্ও নিত ও সত্য। আভাসবাদ আচার্য 
শঙ্ষরের বিবর্তবাদের বিপরীত, কেনন৷ বিবর্তবাদে এক ব্রহ্মটচৈতন্যই মিথ্যা“জগদূপে 
বিবাতত, রক্ষচৈতন্মই সত্য, আর জগৎ বা বিশ্ববোচত্রয মিথ্যা অর্থে আনত্য। 
মধ্যাজ্জানের 1151৯০-89০জ 1৬8০) জন্য জগৎ বা 'বিশ্ববোচন্যকে আমরা দোখ ও 
ভাবি, কিন্তু স্বরূপে বিশ্ববোচন্য ও জীব শিব ঝ৷ ব্রহ্মছাড়া অন্যকিছু নয় । 


কাশ্মীরীয়-শৈবদর্শনে কুগডালনীশন্তির পরা, পশ্যস্তী, মধ্যমা ও বৈথরী এই 
চার রকম বিকাশ ব৷ রূপ ( বিচ্ছুরণ ) স্বীকার কর৷ হয়। শব্দতত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 
মহাভায্যকার খাঁষ পতজাল ও বাক্যপদ্দীরকার ভর্তুহরি যে'ভাবে পরা, পশ্ন্তা 
প্রভাতি নাদ ঝ শব্ষ-বিভাগের ব্যাখ্য। ও পরিচয় দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে আভনব- 
গুণ্চের ব্যাখ্যার কিছুটা পার্থকয ( 0185161)০০ ) আছে। 

কাম্মীরীয়"শৈবদর্শনের অন্যতম প্রবন্তা ও ভাষ্যকার উৎপলদেব ঈশ্বরপ্রত্যাভিজ্ঞ।- 
দর্শনের কারিকায় বলেছেন যে, আত্ম। ব৷ মহেস্র জ্ঞাতৃত্বশান্ত ও ক তৃত্বশান্ত-ছাড়াও 
স্াতদ্শত্তির ( মাহেঙ্ছর্যশান্তর ) আধকারী। এই তিনটি শান্তই আত্মার তথা 
মহেঙ্বরের প্রধান শান্ত। এই তিন প্রধানশান্ত-ছাড়াও তাঁর মধ্যে স্মরণশাস্ত, 
জ্ঞানশান্ত ও অপোহনশান্তর বিকাশ আছে। স্মরণ, জান ও অপোহন এই 
1তিনশান্তর আধারম্ছল ব৷ আধার ও কেন্দ্র হলেন আতা বা মহেশ্বর। মহেশ্বর 
ক্রয়াশান্তর সাহায্যে অই সমগ্র বিশ্বসৃষ্ঠর বিকাশ করেন, আর ভেদাভেদ, মান ও 
তৎফলমেয়কারণ-_ এই বিভাগন্যয়ের সাহায্যে মহেস্বর বিশ্বপ্রকীতর শাসন ও 
নিয়মন করেন ।॥ ভউপারিউন্ত তিনটি শান্ত কিন্তু আসলে এক ক্রিয়াশন্তিরই প্রকাশ 
ব৷ ফললুুতি। এ তিনশান্ত সণ্চল ও ক্রিয়মান হ'লে তবেই 'নর্মাপশান্তর বিকাশ 


তন্ত্রে সম্প্রদায়ভেদে 'বাজেব আসাহত্য ও দেবীসাধন৷ ৩৭ 


হয়। নির্নাণশন্তিই সমগ্র বিশ্বের স্মিত ও সত্তার কারণ । ঈশ্বরপ্রভাভজ্ঞর (১৩।২) 
আঁভমতে, আভাসবাদ ও স্বাতস্্যবাদ পারণার্মবাদ ও বিবর্তবাদের সমগোত্রীয় । 


॥ আগম ব1 অন্ত্রদুষিতে শিব ও শক্তি ॥ 


অদ্বৈতবেদান্তের প্রবস্ত। ও ভাষ্যক্ষার আচার্য শঙ্কর যেখানে একমাত্র 'প্রকাশ'-র্প 
্রহ্ধকে নিত্য, সত্য ও পরমাথক-সত্া। বলেন, আগম ও তরপান্ত্ের প্রবস্তার৷ ও 
ভাষ্যকাররা সেখানে 'প্রকাশ' ও “বমর্শ বা শিব তথা শান্তর চণকাকারে একাতস্মক 
ও আভন্ন-স্তাকে নিত্য ও সত্য বলেন। সার জন. উডরফ তাঁর 57727 
82 52106 (1929)-গ্রছে বেদান্ত ও তন্ত্রের দৃাষ্টভঙ্গীপ্রসঙ্গে বলেছেন $ 
4000 91181078180118158 0500768 (16 711% 7২5৪] 85 (1186 81012 
18 01382651655, |) 11118 56055) 1006 ৬/০0110 25 ৪ 98806176 
00108 1095 72111615811 ০01, 91087010915 ৪0 ৫068687৪140 
96০81086176 5618 0010) 1918 0০০011176 002) 185 51817019100 ০01 
0809০600600 36118, 1106 910808-9088018, 03 10186 01196110810, 
18 & 707900108: 901200016 ০01 ড/015171, ৫611%61৩5৫ 0010. 085 
ড0110-80870100100, ৪০০০1৫176 00 18101) 0185 ০0710 18 10605588111 
1681, 4১090010106 10 11018 (31809) ৮1৩১ 2 11310 2090 ৮৩ 
1681 800 56 10 ০৩ 80৮16০1 0 01080£6, ১০০৪০৪০ 01065 /০0110 28 
(06 1,010+8 17706116006, 8180 1186 70601150705 ০01 006 1:01 15 
0৩৬61 111681” (01), 29-30). 

ধাষেদে টীল্লাখত অর্ধনারীস্থরের আঁতল্ন বা৷ আবনাভাবে অদ্বৈতর্পই নে হয়, 
আগমে ও তন্ত্রে একাত্মকর্‌পে আত্মপ্রকাশ করেছে। মাননীয় স্যর জল, উভভরফ 
এ'সম্বদ্ে বলেন 85191588110 51888061816 005 (8০০01908106 0০0 781008), 
11565908158 (10 00610570961 86056) [16001011081)119 দ/01810115 
06 18810 8145 ০1 00০ 41011808118) 5818-71010, 005 50 81005 
জ01515105 006 1610 (৮ 8088 01 91081001) ৪10৩...” (৬10৩ 52807 ৪120৫ 
3081009, 0. 5301. মোটকথা তন্ত্রের মতে, আগ্র ও তার দাহিকা শান্ত ষেমন এক 
ও আভন্ন, তেমনই শিব ও শান্ত আভত্ব, এক ও জখণ্ড। 


৩৮ তন্ত্রে তত্ব ও সাধনা 


॥ শৈবাগমশান্ত্রে ঈশ্বর ও মাস্ত্াশক্তি ॥ 

সকল তন্্রশান্ত্রে কিন্তু শিব ও শান্তই প্রধান তত্ব,_"প্রপণ্টবাসনারূপা শান্তিরত্য- 
ভিধায়তে, নিস্প্রপণ্াশ্চদেকাস্থা শিবতত্বং সম্মীরতম্‌” । এট কাশ্মীরীয়-পরমানন্দ- 
তন্ত্রের কথা । অন্যান) তন্ত্রে তত্বদু'টির বর্ণনা হয়তে৷ 'কিছু-কিছু পৃথকভাবে আছে। 

পরশুরামকম্পসূত্রে ৯২ মন্্রবাক্যে ভগবান শিব মায়াশীন্ত বা শান্তর ( মায়াশন্তি 
এখানে নিত্যাশান্ত ; সাহায্য নিয়ে অষ্টাদশ 'বিদ্য।, সবদর্শন প্রভাতি সৃষ্টি করেন্‌। 
অই কল্পসূ্কার আচার্য পরশুরাম বলেছেন £ -ভগবান্‌ পরমাশবভট্রারকঃ শ্রুত]াদ- 
অধ্টাদশবিদ]ঃ সবাণি দশনান লীলয়। তত্ুদবন্ছাপল্নঃ প্রণীয়'*””। বৃত্তিকার 
পাত রামেশ্বর এর ব্যাথ্য/-বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে বলেছেন 2 “ইত্যেঅদৃশ-যড়গুণৈক্যর্য- 
সম্পন্নো ভগবান । ননু পরমাঁশবঃ তত্তাতীতঃ, তস্য বিদ্যাকর্তৃত্বং ন সম্ভবাঁত 
উপাধিশুন্যদ্বাং'- ৷ জগদীশ্বরত্বর্পধর্মবান মায়োপাধিকঃ হাতি তদর্থঃ।**লীলয়া 
জনায়াসেন তদবন্থাপন্নঃ ঈশ্বরাবস্াপল্নো বেদান - [নমায়ঃ1”5 এখানে 'লীলা'- 
শব্দে তন্তরকার বলেছেন, 'নজের প্রয়াসব্যতীত সাস্বম্ময়ী : সাস্বদূময়ী ) স্বাত্মাভিলা 
ভগ্গবতী ভৈরবীর অবস্থাপন্ন হন ঈশ্বর । এই অবস্থাপন্ন হওয়ার সময়েই ঈশ্বরের 
নাম 'মাকসিন' মার়াশান্তসম্পন্ন পুরুষ বা মহেম্বর । এই ঈশ্বরসহচারণীশাস্তই আগমে 
ব৷ তন্ত্রে ভৈরবীশান্তি _যে শান্তর সাহাযে) ঈশ্বর ( সগুণ-ব্রহ্গ ) বিশ্বসৃষ্ট করেন। 
বা্তকার রামেম্বর এই লীলা শরয়ী ঈশ্বরকে 'ভট্রারকো জগদুপনাটারঞ্জকঃ' বলেছেন । 
বেদান্তে ইনিই সগুপ্রন্ম,_ যানি স্বর্পে সাদ বা শুদ্ধচৈতন্য। 

কাশ্মীরীর়-অদ্বৈত-শৈবদর্শনে বা শৈবাগমে সকল পরিবর্তনের অতীত একমাত্র 
পরমশিব বা শিবতত্ত থেকেই বিশ্বসৃষ্টির উন্মেষ ও প্রসরণ স্বীকৃত হয়, তাই 
সৃষ্টির উন্মেষে পরমাঁশব শান্ত বা বিমর্শবৃপে প্রতীয়মান হলেও তিন পরমাঁশব 
থেকে স্বরূপে আঁভল্লই। এই শান্ত আনন্দোচ্ছাঁলিতা,_ অর্থাৎ পরমশিবের আনম্দর্প 
ও প্রকাশ, সে'জন্য সাধারণদৃষ্িতে শিবের ( শিবতত্তের ৷ ও শান্তর ৷ মায়াশীস্তর ) 
রূপ চণফাকারে অথ । 

তবে শান্ততত্বের মধ্যে সাধারণভাবে পার্থক্য বা ভেদ দেখা গেলেও স্বরূপে সেই 
শনি ভেদাতীত-এক ও আভন্ন। এ'জন্যই কাশ্মীরীয়-শৈবাগমতন্ত্রের নাম অদ্বৈতশৈব- 
দর্শন! তবে মনে রাখা উচিত যে. অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের দৃষ্টি ও সিদ্ধান্ত এবং 
কাম্শীরীয়-অদ্বৈতশৈবদর্শনের দৃষ্টি ও সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে এক ও আঁভন্ন নয়, কিন্তু 


৪1 আচার প্ীঝঠের অভিমতও অনেকটা তাই 


তত্তরে সম্প্রদায়ভেদে 'বাভন্ন তন্্রসাহত্য ও দেবীসাধন৷ ৩১ 


তাহলেও উভয়ের তত্রদষ্চর মধ্যে বশেষ-কোন প্রধান-ভেদ বা পার্থকায দেখা যায় 
না। কাশ্মীরীয়-ত্রিকদর্শনেব 'সদ্ধান্তসন্বন্ধে অবশ্য [কিছুটা পূবে আলোচনা কবোছি। 

কাশ্মীরীয়-তন্ত্র শৈবাগমশান্ত্র, স্পন্দশান্তত ও প্রত্যাভিজ্ঞাশান্ত্ত 'তিনভাগে 'বিভন্ত 
সেকথা বলোছি। মালিনী বিজয, 1বিজ্ঞানভৈরব, মৃগে নত, স্বচ্ছন্দ বুদ্ুযামল, শৈবসূ্ 
প্রভৃতি আগমশান্ত্রের অন্তর্গত । স্পন্দশান্ত্র বা স্পন্দকাবিকা ও কোন কোন অন্য 
কারিকা স্পন্দশান্ত্রের অন্তর্গত। আচার্য সোমানন্দ-কৃত শিবদৃষ্টি, উৎপলাচার্য-কৃত 
ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা, আঁভনবগুপ্ত কৃত তন্ত্রালোক ( ৯ম-১২শ ভাগ ), ক্ষেমরাজ-কৃত 
প্রত্যাভজ্ঞাহদয প্রত্যাভিজ্ঞাশান্ত্রেব অন্তর্গত। মেন্টকথা কাশ্মীরীয-শৈবাগমশান্তর 
ও অন্যান তন্ত্রশান্ত্রেব বিষয়বস্তু ও বিচাবশৈলী ভিন্ন ভিন্ন হলেও চবমাসিদ্ধান্তে তারা 
একভাবে প্রমাণ করেছে যে, চিদ্‌ বা পবমশিব চেতন এবং চাতি ব পরাশান্ত 
দ্ববূপে এক ও আভন্ন, একমান্র প্রকাশেই কেবল ভিন্ন । প্রত্যাভিজ্ঞাহদযে আচার্য 
ক্ষেমরাজ এ'নম্বন্ধে বলেছেন ঃ “ চিতি স্বতন্রা 'িশ্বাসাদ্ধহেতৃঃ »,,--চিতি বা 
শান্তর স্বতস্্-ইচ্ছাতেই বশ্বসষ্টব সার্থকতা, _প্প্রসবস্তযাং জগৎ উম্মিষতি 
বাবাতিষ্ঠতে চ 'নবৃত্তপ্রসারাযাৎ 5 'নামষাত।” মোটকথা চিতি, প্রকৃতি বা 
মায়ার সহায়তায় 'চদূ বা ঈশ্বব তথ। ব্রহ্মচৈতনোর ভিন্নভাবে প্রকাশ সম্ভব 
হয়। পুনরায় বল৷ হয়েছে £ “দেব ভগবরী স্বচ্ছ-স্বতন্রবৃপা তত্তদনস্তজগদাত্মনা 
স্কুরাত” । সুতরাং অদ্বৈত-আগমশান্ত্রেব আভমত যে দি ও চিতি, এদের মধ্যে 
পরমাশবর্পী ব্রহ্ধ বা ঈশ্বর চাত, প্রকাতি ব৷ মায়াশাস্তর প্রভাবে জগদৃপ ধারণ করেন, 
1কন্তু স্ববূপে তারা সফল বিকার ও পাঁরবঙনের অতীত, এক ও আঁভন্ন। 


॥ গৌড়বঙ্গদেশীয-তগ্ত্রে শক্তিদেবীরা রূপভেদে দশমহ্াবিষ্ভার 
কল্পনা ও ভাবনা ॥ 

তান্ত্রি-সংপপ্রদায়ের মধ্যে কালীকুল, শ্রীকুল প্রভৃতির মতে কাঁদ, হাঁদ ও 
ক-হাদি-সব্প্রদায়ের প্রচলন আছে 'বাভন্ন শান্তসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ বা পার্থক্য- 
নির্ণয়ের জন্যা। (১) বিষুক্রান্তার সাধকরা সাধারণত কালীকুলের অন্তর্গত। 
(২) শ্রীকুলের সাধকরা প্রথমেই গুরুর ও গুরুশান্তর প্জা করেন। শ্রীকুল 
দক্ষিণ-ভারতীয় শ্রীবিদ্যার উপাসক। গোঁড়বঙ্গদেশে তথা বাঙলাদেশের 
সাধকরা প্রায় কালীকুলের অন্তর্গত। পৃবে বাঙ্গলাদেশ বিহার, বাঙ্গলা, আসাম 
উৎকল বা উীঁড়ষ্)/ এই তিন প্রদেশকে নিয়ে 'বৃহদবঙ্গ' নামে প্রাসন্ধ ও পারচিত 
ছিল৷ এ জন্য বাঙ্গলা, বিহার, আসাম ও উীঁড়ষ্যার শ্রান্তসাধকগণ প্রায় কাল্লীকুলের 


8০ ত্বে তত ও সাধনা 


অন্তর্গত বলা যায়। কালীকুলের তন্তরসাধকর! কালীর রূপভেদে শ্যামা, 
দক্ষিণাকালী, বামাকালী প্রভাতি এবং কাল", তারা, ষোড়শী প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার 
সমর্থ । অনেক সময়ে শ্রীন্রীদুর্গাপৃজায় শৈলপুতী, ব্রদ্মচারিণী, চওঘণ্টা, কুষ্মাণড, 
স্কল্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাঘি, মহাগোরী, সিদ্ধিদান্লী এই নবদুর্গার প্জার 
বর্ণনা কবেন। সপ্তশতীচণ্জীর শ্রীশ্রীচাণ্কা, কাত্যায়নীর বা পরবতী দু্া-্প্জায় 
1কিছু-কছু বধি-নিয়ম আছে অনেক ক্ষেত্রে। শ্রী্রীদুর্গ৷ শ্রীশ্রীচণ্তীক। প্রভাতির 
পৃজা তান্ত্রিক-বিধি-অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। বিশেষত কালকুলের তাস্ত্িক-সাধকরাই 
দেবী দুর্গার, দেবী চাঁওকার ও দেবী কালিকারই বিশেষভাবে প্জা করেন। 
তন্ত্রো-বধি-ছাড়াও শ্রীত্ীদুর্গার পৃজার কিছু নৃতন বাঁধ আছে, তবে তান্্রক বাধ 
শনুসারে দেবাপৃজাই প্রশস্ত ও শাস্ত্রসঙ্গত। বাগুলার তথা গোঁড়ব-তাপ্রিক- 
সম্প্রদায় এই পৃজার অনেকাংশভাবে আঁধকারী । 


1 মহাশক্তি-কালীর রাপভেদ ও ধ্যানভেদ ॥ 

গোঁড়বন্গ-তান্তিকসম্প্রদায়ে অর্থাৎ একমাত্র বাঙুল৷ দেশেই শ্রীশ্রীকালীর রৃপ- 
ভেদের প্রচলন বিশেষভাবে দেখা যায় । শ্রীগ্রীদেবী কাঁলিকার রূপভেদে দশমহাবিদ্যার 
বিশেষ প্রচলন বাঙ্গলা-বহাত্-আসাম-উঁড়ষ্যার তান্লক-সম্প্রদায়ে প্রচালত আছে। 
স্রীর্তীয় ১৬শ--১৭শ শতকে শ্রীমৎ কৃষ্ণানম্দ আগমবাগীশ তার “তন্ত্রসার” 
গ্রছে এবং পরে শ্রীমৎ রঘুনাথ তর্কবাগীশ ঠার 'আগমতত্ীবলাস'গ্রছ্ে দেবী 
কালীকার রূপভেদের বিস্তার এবং প্জার কণা উল্লেখ করেছেন। 

তাছাড়া সাধারণত নবদুর্গার মতোই দেবী কালীকার নয় রকম কালীমৃর্তির 
কপ্পনার ও প্জজার বিধি আছে। নয় রকম কালীমৃর্তি যথা, দক্ষিণাকালী, 
মহাকালী, শ্মশানকালী, গৃহ্যকালী, ভদ্ুকালী, চামুগ্ডাকালী, সিদ্ধকালী, হংসকাল্লী, 
কামকলা-কালী এই নয়টি মৃর্ত। মৃর্তিভেদে ধ্যানেরও পার্থক্য আছে। 

কাম্মীরীয়-তন্তরকার আচার্য আভনবগুপ্ত ঠার 'তগ্রালোক "গ্রন্থে দেবী কালীকার 
আরও কিছু আঁধক রূপভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই রৃপভেদ 
ব্য়োদশ প্রকার বা তেরে রকমের ;--যেমন, ভদ্দুকালী বা রুদ্রুকালী, রন্তকালী, 
স্াষ্টকালী, সংহারকালী, চ্মিতিকালী, মার্তওকালী, মহাভৈরব বা ঘোরচণ্কালী, 
কালাগিরুদ্রকালী প্রভাীতি। এই মৃপভেদে এ'দেরও ধ্যানভেদের কথ উল্লাখিত 
হয়েছে 'কমন্ত্াত' গ্রন্থে । 

মহাকালসংছিতা, কামাক্ষ্যাতন্তর, তন্ত্রসার, 'চিদ্গগনচান্দ্রক৷ প্রভাতি তন্রশাযে 


তন্্রে সম্প্রদ্দায়ভেদে 'বাভি্ন তন্তরসাহিতা ও দেবাসাধন৷ ৪১ 


বিভিন্ন কালীর ধ্যানের বর্ণনা আছে। তন্ত্রসাধকগণ আপনাপন রুচি ও কষ্পনা- 
অনুসারে সকামভাবে, আবার নিষ্কামভাবেও 'সিদ্ধকালী, মহাকালী, ভদ্রকালী, 
গুহযকালী. বামাকালী প্রভাত শক্তিদেবীর ধ্যান ও প্জাদি সম্পন্ন করেন। 

বিশেষ ক'রে বৃহদবঙ্গে তথা গোঁড়-বঙ্গদেশে বিহারে. আসামে ও উীঁড়ষ্যায় 
দশমহাবিদ্যার পৃজার প্রচলন ছিল এবং এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল 
দেশে দেখ। যায়। বিভিন্ন তকে ও পুরাণে মহাশাভর 'বাচন্িভাবে পৃজার কথ বর্ণনা 
আছে,_-যেমন বর্ণনা আছে শ্শ্রীশ্রীচণ্ীতে দেবা দুর্গ, আ্বকা।, কাত্যায়নী, চর্তীকা 
প্রভৃতি দেবীর প্জাসম্ন্ধে। মংস্য, বামন, ভাগবত প্রভাতি পুরাণে শান্তর র্পভেদের 
ও প্রকাশবৈচিতোর কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । দশমহাঁবদ্যা একমান্ন 
মহাশা্ত কালীরই ভিন্ন ভিন্ন রূপভেদ,__ যেমন একমার শ্রীচাওকার 'বাভিন্ব রূপভেদ 
শ্ীদুর্থা, পাবতী, ভবানী, উমা কোৌকী, কালী, তারা, চামুণ্ড, বারাহী প্রভীতি। 


॥ দশমহাবিষ্ঠা! ও দশমহাবিস্ভা তত্ব ॥ 
তথ্থে কাঁলকুলের সাধকগণ শস্তসাধনার জন] কালী ব৷ দাঁক্ষণাকালিকা ছাড়া 
তাবা, যোড়শী প্রভৃতির পজা ও সাধনা করেন। দশমহাবিদ্যা__ 
'মহাকালী তথ। তারা ষোড়শী তুবনেশ্বরা । 
ভৈরবী বগলা 'ছন্রমন্তা কমলা ত্বক! ৷ 
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণাং মোক্ষফলপ্রদাম্‌ 7, 
কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেম্বরী, ভৈরবী, ছিম্নমন্তা, ধূমাবতী, বগলা, 
মাতঙ্গী, কমলা বা কমলাত্মিক।। এরা সকলেই মহাবিদ্য। ও মহাশান্তরৃপ্িণী 
দেবা। দশমহাঁবদ্যার মধো দেবী ষোড়শীরও বৃপ ও বর্ণনার কথা৷ কোন কোন 
অ্শান্ত্রে পাওয়া যায় । দেবা ষোড়শী চারহস্তবাশষ্টা, আবার ৮+৮-১৬ হন্ত- 
বািশষ্টা ।৭ এই দেবী যোড়শীই দক্ষিণদেশীয় কেরলীয়-শান্তসম্প্রদায়ে ললাঁতা, 
ষোড়রশা, শ্রীবদ্য। ও ন্রপুরসুদ্দরী ব৷ মহান্িপুরসুন্দরী । [বিহারে কো শস্বীতে প্রাপ্ধ 
যোড়শ হস্তাবাশষ্ট মৃর্ত অপর্প। যোডশীদেবী মস্ত ও ভুন্তি বলতে ভোগ ও মোক্ষ 
দুই-ই প্রদান করেন,-_ যেমন বাঙ্গলাদেশে দেবী দক্ষিণাকালীকা ভোগ ও গু 
উভয়ই দান করেন সকাম-সাধককে | কিন্তু বামাকালী ভোগবন্ধনমুস্ত করে 
এফমাত মুক্িই দান করেন । 


রঃ । অক্টাদশ (১৮) হপ্তবিশিষ্ট শ্তিমৃততিত্বও বর্ণন। আছে ্রীত্রীতন্তীতে 


৪২ তন্ত্রে তত্ব ও সাধনা 


॥ দশমহাবিস্ভার কল্পনা শক্তিসাধলার ভ্রমস্তরব বিশেষ ॥ 
দশমহাঁবদ্যার সাধনা শান্তসাধনার ক্ষেত্রে ক্রমোচ্চস্তর বিশেষ । দশমহাবিদ্যার মধ্যে 
সকল দেবীর সাধন৷ বিহিত থাকলেও একমাজ্র দাঁক্ষিণাকা?লকার ধ্যানেই জীবন- 
[সিদ্ধি লাভ হয়। শ্যামাকালী দক্ষণাকালীর নামান্তর বল। যেতে পারে। দক্ষিণা 
বরদা ও কল্যাণী। গৃহবাসী ও বনবাসী- গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী এই উভয় শ্রেণীর 
সাধকরাই দাক্ষণাকালীর সাধন৷ করতে পারেন । বামাকালী কিন্তু সংসারবন্ধন 
নাশিনী, এজন) একমান্র তযাগীসন্ন্যাসীর পক্ষেই বামাকালীর পৃজ। ও সাধন বিধেয়। 
দক্ষিণাকালীর দক্ষিণপদ সম্মুখে (শিব বা মহাকালের বুকে ) নাস্ত বা প্রসারিত, 
আর বামাকালীর দেবী তারার মতে বামপদ সম্মুখে প্রসারিত । ধ্যানমস্ত দাক্ষিণ৷ ও 
বামার একটু ভিন্ন । দক্ষিণার একাক্ষরী বাঁজমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ । দ্ক্ষরী, ত্যক্ষরী, 
একাদশাক্ষরী, দ্বাবংশাক্ষরী প্রভীত বীজমন্ত্রও আছে। হীং এবং ক্লীং দেবী কালিকার 
সাধারণ বীজমন্ত্র। ত৷ ছাড়া মন্ত্রে বৌদক বাজ ও এবং কাঁলকাদব ব/বহার আছে। 


॥ ক্রমবিবর্তনে দক্ষিণাকালীর মুর্তিভেদ ॥ 

দাক্ষণাকালীর ও শিবের মুর্তিতে বঙমানে বহু পৰবিবততন সাধিত হয়েছে সেকথা 
সংক্ষেপে পূর্বে বলোছ। বমানকালে কালীমৃর্তি অনেকটা ভদ্রবুচসম্পন্ন, কিন্তু 
শান্ত্রাবগাহিত। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণাকালী মহাকালের উপর উপাঁবষ্টী থাকেন ও 
মহাকাল-ীশবের নীচে সদাশব-শিব শাঁয়ত থাকেন। দুই শিব, সদাঁশব ও 
মহাকাল | সাধককে জন্মমৃত্চক্র থেকে নিমুন্তি করার জন্য দেবী বিপরীতরতাতুর! । 
সবানম্নের 'নাক্ষয় সদাশিব-শব কুটস্থ-নগু্ণ-্রহ্মচৈতন্যের প্রতীক । সদাশিবের 
উপর নিীক্রয় মহাকাল-শব সঁষ-উন্মুখী-সগুণব্র্গযান অদ্বৈতবেদাস্তের মায়াধীশ 
ঈশ্বর এবং তত্রে লীলাচণ্চলা নৃত্যশীলা মহাকালী। আর আছে বামাকালী,-_ 
যাঁর বামপদ 1[শবের বুকে রাক্ষিত,-. অনেকটা শ্রীশ্রীতারাদেবীর মতে।। 


॥ দক্ষিণাকালীর মুর্তিবর্ণনা ॥ 

প্রথমে মহাকাল-শিব। সদাশিব মহাকালেরও পারে,_ সবাতীত। অবান্ত বা 
গুণোত্তীর্ণ মহাকালের বায্ত বা ব্যাকৃত রূপ-_ দেবী কালী। কালী ও শিব সে'জন্য 
একটি টাকার এপাঁঠ ও ওপাঁঠ। একই শিব,-_কথনও সৃষ্টিরূপিণী কালী, আবার 
কখনও সৃষ্টির অতীত মহকাল ও সদাশিব। বর্তমানে অন্বৈততত্তের শিবাদ্বৈতের ভাবকে 
রক্ষা ক'রেই একাটমান্্র শিব-মহাকালের উপর মহাশান্তর নৃত্যাবলাস দেখা যায়। 





কুল-কুশ্ড:লনী কালণর স-ট্ট-উৎস মূলাধারচন্ত | 





দেবী কালিকা বি*বপ্রসাবনণ মহাপ্রকীতির প্রতাক্ষ প্রাতিমৃর্তি । 
প্রথম বকাশল্তবের কালণ । | প্রথমন্তরে প্রথমে সদাশিব ( নিগণ ) ও তার 
উপরে মহাকাল ( সগ্ণ )। মহাকালের উপর উপাঁবছ্ঞা দেবী কালিকা ]। 





দেবী কা'লিকা (মহাকাল শিবের উপক্ণ উপাবিষ্টা বিতীয় বিকাশস্তরে )। 





তৃত'য়স্তরের দেব কাঁলকা মহাকাল শিবের উপর দণ্ডায়মানা । এট 
বামাকালা,_বামপদ শিবের বক্ষে নাস্ত এবং দক্ষিণাৰাল'র ডান বা দদ্মিণপদ 
পাতে নাস্ত। বামকালী-সর্বনাশা অর্থে সকল কামনা বাগনার নাশ 
কেন । 
দক্ষিণাকালী অনকুলা, কি গৃহাঁ ও কি সন্ন্যাসী সকলের পৃজার অধিকার 
আছে দক্ষিণাকাল।র পৃজার। 


তস্্রে সম্প্রদায়ভেদে 'বাঁভন্ন তন্ত্রসাহতা ও দেবীসাধনা ৪৩ 


শিবের বুকে পা রাখার তত্ব বা রহস্য হলে দেবী কালকা মহাকাল-শব-ছাড়া 
অনা-কছছু নন। শিব ও শাঁজর সম্পর্ক আবনাভাবের"ও অদ্বৈতের। শবশান্ততত্ব 
আসলে ব্রহ্গতত্বই। শ্রীরামকৃফদেবের সবানুভীতির অদ্বৈতানুভীতও এ এক ও অধৈত 
তত্বের সঙ্গে জাঁড়ত : "যান শান্ত, [তানই ব্রহ্ম” “বেদান্ত যাকে শাস্ত ব কালী 
বলে কয়, তাঁকেই আম ব্রহ্ম বলে কই, “কালী চতুবিংশাশ-তত্ব, আবার আরো 
কত কি'। বর্তমানে শ্রীরামকুষ পরমহংসদেবের দিব্যানুভীতি সাকার-নরাকার, 
সগুণ-নিগুর্ণ, বিশ্বগত-বিশ্বোত্তীণ এই পরমসত ও চরমততুকে মিলনমূত্রে গ্রাথত 
এবং বিচন্তর মতভেদের জগতে এক পরমাবিস্ময়কর মহাসমন্য়ের সত্য আবিষ্কার 
করেছে। 

অনাভাঁষন্ত সাধকের পক্ষে দক্ষিণাকালীর পৃজা সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু 
আঁভষিস্তপক্ষে দক্ষিণাকালীর পূজায় “রহস/প্জ।”র ?বাঁধ আছে। 'রহস্যপ্জ' 
একমাত্র পূর্ণাভীষস্ত বা অন্যান৷ আভীষন্ত সাধকই অনুষ্ঠান করতে পারেন। রহস্য" 
প্জার প্রারগে শ্রীশ্রীকামনীদেবীর পৃজার বাঁধ আছে। শ্রীশ্রীকামিনীদেবী দেবা দুর্গ। 
ঝ৷ দেবী কালিকারই রূপভেদ । আবার দাঁক্ষণাণ্যে দেবী কামনী শ্রীবিদ্ বা দেবী 
লালিত বা কামেশ্বরী ও ষোড়শী । দেবী কামনীর ধ্যান হোল,_-সংহস্বন্ধসমারৃড়াং 
রন্তবর্ণাং চতুভূ'জাম্‌' প্রভাতি। প্ৃজার প্ৰে ভূতশুদ্ধির উদ্দেশ্যে দেবী মাতৃকাকে 
সবাঙ্গে আবাহন কর হয়। সেজন্য ভূতশুদ্ধির বাধ সকল প্জাতেই থাকে । দববর্ণ 
বা বর্ণবীজর্পণী দেবী মাতৃকার প্জাঃ আবাহন ও সাধনাই মহাশান্তর সাধনা। 
দেবীপৃজায় বাণালঙ্গরূপী ?শবপৃজার বাঁধ আছে। এই পৃজার রহসাকথ৷ এই যে, 
শিব ছাড়া শান্ত নাই এবং শাস্ত ছাড়া। শিব নাই,_-শিব-শান্তর আবিনাভাবসবনধ 
চণকাকারে, এবং চণকাকারে সামরস্য অর্থে চৈতন্য চৈতন্যে মিলিত এক 
অথও-মহাচৈতন।_যে মহাচৈতন্য দ্ট ভাগে িভন্ত, 1কন্তু আবনাভাবসম্বদ্ধে 
এক ও অথণ্ড। 


॥ তারাদেবীর বর্ণনা ॥ 

মহাকালীর পরে তারাদেবী ।- তআরণী যান, তানই'গোড়বঙ্গসম্প্রদায়ে 
তারাদেবী এবং বোদ্ধতঙ্ত্ে বিভিন্ন মুতির তারাদেবীরৃপে প্রকাশিত । 
॥ তারাদেবী ॥ 


পৃথক পৃথক হিন্দু ও বোদ্ধ-ধারণায় ও ভাবনায় বিভিন্ন তারাদেবীর রূপ, বাঁজ, 
মন্ত্র, যন্ত্র ও প্জা কপ্পন৷ করা হয়েছে। বোদ্ধতন্ত্রে দেবী তারার রূপভেদ অনেক 


88 তস্ত্রে তত ও সাধন 


বা বাচত। দেবী তারার ধ্যান যেমন-_ 
'প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্মালাবিভূষিতাম্‌। 
খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাগ্রচর্মাবৃতাং কটো ।'-প্রভৃতি। 


॥ দেবী তারার রূপভেদ হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয্ব তন্লে ॥ 


ভন্ন ভিন্ন বীঁজাক্ষরে তারাদেবীর রূপকল্পনাও ভিন্ন ভিন্ব। যেমন, পণ্যাক্ষরী 
একজটা বা নীলসরম্ৃতী, শ্রাক্ষরী উগ্রতারা বা মহানীলসরস্বতী প্রভাতি । 

দেবী তারা-সম্পর্কে প্রত্নতাত্তক ও এীতহাসিক হীরানন্দ শাস্ত্রী 77৩ ০07121% 
278৫ 014০) ?2/-গ্রন্থে লখেছেন, : দেবী তারা ভ্রাহ্মণ্য ও বোদ্ধ এই উভয় 
ধমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে পৃজিতা । দেবী তারার প্রধান তিনটি বূপ,_-একজটা, নীলসরত্বতী, 
ও উগ্না,__যাঁদও তারার আরও অনেক রূপের ও নামের প্রচলন আছে। দেবা 
তারার তিনটি নামভেদ হলেও স্ববৃপতঃ তিনি এক ও আদ্তীয়া,_'একৈব হি 
মহাদেবী নামমা্ং 'ন্রধা ভবেং'। আগ্রপুরাণে দেবী তার! অক্ষোভ্যা ও সর্বজ্ঞা এই 
দুই 'যোগিনী' (দেবী নয়) নামে পরিচিতা ৷ অক্ষোভ্য ও সবজ্ঞা আবার ধ্যানীবুদ্ধকেও 
বলা হয । কিন্তু যোগিনী-অক্ষোভ্য ও সর্বজ্ঞা-অক্ষষোভ্যা সবজ্ঞার্প-ধ]ানীবুদ্ধ থেকে 
পৃথক । ব্রাহ্মণাধমে দেবী তারাকে পরমাসাদ্ধদায়িণী বলা হয়েছে,_-“নৈব তারাসম৷ 
কাঁচদ্দেবত 'পাদ্ধিদায়নী” ৷ মাননীয় হারানন্দ শান্্রীর মতে, ব্রাহ্মণ্যধর্মে তারাদেবীর 
প্রচলন আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর পৃবে নয়,--0611085 0765 ৫০0০ ৪০ 0৪০ 
£8101)৩1- 0080 005 600 ০60007% ৯.১ ১। রায় বাহাদুর এইচ, কৃফশান্ত্রীর 
মতে, কাণ্ঠীভরমে প্রাতাষ্ঠত৷ কামাক্ষীদেবী নাকী বোদ্ধ-তারাদেবীরই রূপছেদ বা হন্দু- 
তারাদেবীর আভন্নর্প । দা।ক্ষণাত্যে তারাদেবীর বশেষ পূজার প্রচলন নাই, সেজন্য 
শ্রদ্ধেয় গোর্পীনাথ রাও তাঁর 7777 4% 100৮০72/)-গ্রচ্ছে তারাদেবীর কোন বর্ণনা 
দেনান। হেমেন্দ্র 'আভধানাচস্তামণিংগ্রন্থে বলেছেন থে, জৈনদেবীর্পে তারাদেবীঁফে 
শ্রদ্ধা করলেও জৈন-সম্প্রদার তারাদেবীকে কোন মুখ্যদেবতারূপে গ্রহণ করেন নি। 

মহাযান-বৌদ্ধধর্মে দেবী তারা অবলো?কতেশ্বরের শন্তি। ব্রাক্ষণ্য-দেবী দুর্গার 
ন্যায় তারাদেবী শান্তশালনী ও প্রধান দেবী। অছাড়।৷ বৌদ্ধ-মহাযানীরা 
তারাদেবীকে পরবর্তী 'বাভন্ন বুদ্ধ ও বোধসত্তগণের জননী ও সৃষ্টকারণ বলে গ্রহণ 
করেন। ব্রাহ্মণ/তন্ত্রে এবং রুদ্রযামল ও ব্রহ্মযামলে তারাদেবীকে প্রজ্ঞাপারমিত৷" 
(বৌদ্ধ) বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ প্রজ্ঞাপারামত৷ বৌোদ্ধদেবী। পুনরায় 
তোড়লতন্ত্রে রা্গ ণ্য-শিবকে বল হয়েছে অক্ষোভ্য ও তাঁর শান্ত তারাদেবী--- 


তন্ত্রে সম্প্রদায়ভেদে 'বাঁভল্ব তয্সাহিত্য ও দেবীসাধন। 8৫ 


'সমুদ্রমন্থনে দেবী কালকুটনং সম্বাস্মতস্‌ । 

সবে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ মহাক্ষোভমবাপুঃ ॥ 

ক্ষোভাদিরহিত" যস্মাৎ পীতং হলাহলং বিষমূ। 

অতএব মহেশানি, অক্ষোভ্য পরিকীর্তিতঃ ॥ 

তেন সার্ধং মহামায়৷ তারিণী বমতে সদ |, 
দেবীর্পে তারিণী ও তার একই । শান্তসঙ্গমতন্রে শিবকে বলা হয়েছে অক্ষোভ্য ও 
ঠার শান্ত তারা ।» তারাদেবীর উৎপত্তি (০116।7) -সম্পর্কে শাস্ত্রী মহাশয বলেছেন £ 
68581017086 106 10180০6 01 0118611 0171515 017 58158-5%/01913110, ] ৪00 
09? 01201111017 1191 96 8130010 1811761 100% 105%/9108 01)০ [11000- 
95181) 1১010511810...৮, পুনরায় 'তাঁন বলেছেন £ “......1081 18187 
স০15171] 01181178150 9010059%/1)610 105/8109 1.808/1) বরোদা থেকে 
প্রকাশিত বৌদ্ধ-'সাধনমালা শ্রচ্ছে (ড্র বিনয়তোষ ভট্রাচার্ষ-সম্পাদত ৩য় ভাগ 
পৃঠা ৯৭৬ ), বািভন্ন তারামূর্তির বিবরণ ও ধ্যানের বর্ণনা আছে। ব্রাহ্গণ্য বা হিন্দু- 
তন্ত্রে তারার রূপবর্ণনা, ধ্যান ও সাধনাবধিব উল্লেখ আছে কিন্তু বোদ্ধতন্রে তারার 
রূপবৈচিত্রয এবং ধ্যানভেদ লক্ষ্য করার বিষয় । তাবণ ( উদ্ধার ) করেন বলে তানি 
তারা ব৷ তারণী। তারাদেখীর ভিন্ন বৃূপ একজটা বা উগ্রতারার মূর্তি ভযানক-রসের 
উদ্বোধক। শ্রদ্ধেয় হীবানন্দ শাস্ত্রী 7/2 90772472774 044 ০1 727? 
প্রাচ্যাবদ্যার্ণব নগেন্দনাথ বসু 44708220910 £864/5776)) 01 1427797167)0- 
গ্রন্থে দেবী তারার বর্ণনা আছে। 

দেবী তার৷ প্রত্যালীটঢপদা,»--অর্থাৎ তাব বামপদ অগ্রবরতাঁ ও দক্ষিণবর্তি,যেমন 

দেখ! যায় বামাকালীব। বাম৷ ও দাক্ষণা-কালীর দু'টি রূপ সমান হলেও বেশ 
[ভিন্ন । দেবী তারা ঘোরা এবং মুণওমালা-বভূষিত, খবা ও লঙ্ষোদবী। কটিদেশে 
ব্যান্রচমাচ্ছাদিত, নবষৌবনসম্পন্না, লোলিহানাদ পঞমুদ্রাসংযুক্তা, চতুভূ্জা এবং 
জিহবা বাহর্গতা। তবে অতিভীষণা হ'লেও দেবী বরদা ও কল্যাণী। ঠার 
উর্ধ ও অধঃ দক্ষিণকরছ্বয়ে খড়া ও কর্তরী এবং বামকরদ্বয়ে কপাল ও পদ্ম । 
1শরোভাগে অক্ষোভ্য বিরাজিত এবং 'পিঙ্গলবর্ণ দীর্ঘ একাঁটি জটা দোদুল্যমান। 





৬ ৬1৫০ 772 07187772701 0411 ০/ 21512 (0০৬০. ০1 111918 1৮115861090, 
1925 ) ০2, 13. 

৭। শ্রক্ছেত্ব শাস্ত্রী মহাশয়ের তারাদেবীর উৎপতি-সম্বদ্ধে অভিমত ব1 সিদ্ধাত্ত বথার্থভাবে 
গ্রহণযোগ্য নয় । তবে বৌদ্ধতারার কথা রতন্ত্র। 


৪৬ তন্ত্রে তত ও সাধনা 


লোচনন্ুয় বালসূর্যের মতে রন্তাভ ও জ্যোতির্ময় । জ্বলন্ত চিতার মধ্যে অবশ্থিতা ও 
ভীষণ-দশনা, কিন্তু মুখ হাসাময়। নানা অলংকারে ভূষত৷ । 
দেবীতাবার ধ্যান পূর্বে উল্লেখ করলেও পুনরায় ভিন্নভাবে বাল-_ 
'প্রত্ালীঢ়পদা ঘোরাং সুওমালাবিভাঁষিতামূ। 
থবাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাম্রচ্মাবৃতাং কটো ॥ 
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্সুদ্রাবিভাষতামূ। 
চতুভুর্জাং লোলাজহবাং মহাভীমাং বরপ্রদামূ ॥ 
খড়াকনী সমাযুন্ত-সব্যেত ভূজদ্বয়াসূ । 
কপালোৎপলসংযুস্ত সব্পানিদ্বয়ান্বিতাম্‌ ॥ 
পঙ্গোগ্রৈ কজটাং ধ্যায়েম্মোলাবক্ষোভ)ভূঁষিতাম্‌। 
বালার্কমণ্লাকার-লোচনন্রয়ভূষিতামূ ॥ 
অ্বলচ্চতামধযগতাং ঘোরদংস্ট্রাং করালিনীমৃ । 
সাবেশ-স্মেরবদনাং অলংকারবিভষিতাম্‌ ॥, 


॥ দেবী তারার একটি অজ্ঞাত-স্ত্রোত্র ॥ 
'নীলসরম্থতী তারে ভগবাত হর-জড়তাপতমাত্মগ্রতম্‌। 
পৃথু-লক্বোদ'রি ভূষণ-বিষধার জয় শিবসুন্দার পাহিসুতম্‌ ॥ 
এই তারাদেবীই বৌদ্ধতন্ত্রে নীলসরস্বতী। আমার “তন্ত্রতত্বপ্রবে শিকা।'-গ্রন্থে 
বৌদ্ধতার৷ নীলসরস্বতী ও বিভিন্ন বৌদ্ধতারাদেবীদের আলোচনা আছে। অব্টসিদ্ধাই- 
লাভের জন্য অনেকে দেবী নীলসরত্বতীর উপাসনা করেন। 
মহাশান্ত তারাদেবীর পর দেবী ষোড়শী । যোড়শীর কথা পূর্বে কিছুটা উল্লেখ 
করলেও পুনরায় বাল-_ 
দেবী ষোড়শীই লাঁলত, ল্রিপুরসুন্দরী ব৷ শ্রীবদ্য। 'আনন্দলহরী' বা 
“সৌন্দর্যলহরী'-স্তোত্র আচার্য শঞ্ষর-রচিত এবং তার টীকা রচনা করেছেন 
শ্রীমদচ্যুতানন্দ ও শ্রীমল্লক্ষীধর। আচার্য শঙ্কর সৌন্দর্যলহরীতে বলেছেন-_ 
িবঃ শান্তঃ কামঃ ক্ষাতিরথ রবিঃ শীতাঁকরণ, 
স্বরো৷ হংস শক্রত্ত্রদনু চ পরামারহরয়ঃ। 
9682 জননা নামাবয়বতামূ ৪ ৩২ 
'ঢীকাকার লক্ষীধর এই গ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন-_ 
শ্রথণে মাতৃকামন্ত্র; সোমসূর্যানলাত্মক £। 


অস্ত্রে সন্প্রদায়ভেদ [বিভিন্ন তন্ত্সাহিত্য ও দেবীসাধনা ৪৭ 


টিকাকার লিখেছেন £ “ইতি অবরোহক্রমেণোতি শেষঃ । সোমসূর্ানলাত্্কঃ .. 
, ভ্িখওইত্যান্তি জ্ঞানশ্তী ক্রয়াশন্ত্যাত্বকং খও্রুয়ামাত জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুযৃপ্তাবস্থাতয়া ত্বক, 
(বন্ঘ-তৈজস-প্রাজ্ঞ-বুঁকিতয়াত্মকং খওর্ুয়মূ” প্রভৃতি। 
পুণরায় 'ত্রখও অর্থে সোম বা৷ চন্দ্র, সূর্য ও অনল বা আগ্র। মাতৃকামন্ত্রের এই 
[তিনথও বা তিনাট ভাগ । সোম ও সূর্যের মধ্যে 'বিফুগ্রন্ছিরূপ ভূবনেশ্বরীর বাঁজ এবং 
সেখানেই একাক্ষর চন্দ্রকল! ব৷ চন্দ্রকলাখণওঃ 'অন্র শিবঃ শান্তি রিত্যাদশব্দাঃ...তথাহি 
'ব্পুরসুন্দরীমন্ত্রস্য ষোড়শবর্ণাঃ 1*" স চ পরা কল চিদেকরসা 1” 
দেবীর যড়ঙ্গন্যাসে বল! হয়েছে £ “এং সবজ্ঞাশান্ত শ্রীমহািপুরসুন্দরী” প্রভাতি 
ন্িপুরসুন্দরীর তিন পুর ব৷ প্রাতিষ্ঠ » পরা, পশ্যন্ত ও মধ]ম৷ এবং বাহঃপুর বৈথরা । 
বিষু-সম্পর্কেও বলা হয়েছে £ “একাংশেন শ্ছিতঃ জগৎ এবং পন্রপাদস্যামৃতং 
দার, ;-_-অর্থাৎ পরা-পশ্যস্তী-মধ্যম৷ 'বিদ্যুংলতাকারা কামকলা-কৃগালনীর 'তিনাঁট 
িচ্ছুরণ বা প্রকাশ,-সৃক্ষাতম, সৃক্ষতর ও সৃক্ষমভেদে __পরা, পশ্ন্তী ও মধ্যম! এবং 
একাংশ ।বাঁহরাংশ) হলে। বৈখরা -স্থুল-শব্দময় ও পদার্থময় 'বিশ্বব্রক্মাড। আসলে 
শ্রীবদ্যা, লালত৷ বা ন্রপুবসুন্দরীই ষোড়শী । এই তণ্তকাণ্চনবর্ণ দেবী চতুহস্তাব শিষ্ট, 
আবার ৮+৮-১৩ হাতাঁবাশষ্ট সেকথা পৰে বলেছি' ষোড়শহস্তাবি শিষ্ট 
ষোড়শী বা ভ্রিপ্রসুন্দরীর একটি মু্তির ছবি আমাদের সংগ্রহে আছে। যোড়শীদেবী 
অপরূপা লাবণ্যময়ী সুন্দরী । দেবীকে ধ্যানে বলা হয়েছে__ 
“পদ্মানভাং দেবী বালার্কী করণোজ্ছলামূ 
জবাকুসুমসঙকাশাং দাঁড়মীকুসুমোপন্ামূ ॥, 
॥ দেবী ভুবনেশ্বরী ॥ 
এরপর ভুবনেশ্বরী 'আনন্দময়ীং সাক্ষাচ্ছকব্রহ্ষর্(পণীমূ,। তারপর ভৈরবাঁ, 
[ছন্মন্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী। ছিন্রমন্তা দেবী প্রচণ্চাওকা, ভয়ঙ্কর! 
[কন্তু অমৃতদারিনী । 
॥ দেবী ছিন্নমস্তা ॥ 
দেবী 'ছন্নমস্তার ধান 'বাভন্ন তন্তরে বাঁভন্ন রকম, তবে সাধারণত এই ধ্যানই 
প্লশস্ত-- 
স্বনাভো নীরজং ধ্যায়ে্ুদ্ধং বিকাঁশতং [সতম্‌। 
তৎপদ্মকোশমধে; তু মগ্লং চওরোচিষঃ ॥ 
জবাকুসুমসঞ্কাশং রন্তবন্ধুকসান্নভমূ । 
রজ,সত্বতমে রেখযোনিমণ্লমাওতস্‌ ॥ 


৪৬ তন্ত্রে তত ও সাধন৷ 


মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্যকোটিসমপ্রভাম্‌। 
ছিমেমন্তাং করে বামে ধারয়স্তীং স্বমন্তক মূ ॥ 
প্রসারতমুখীং ভীমাং লেলহানগ্রজীহবকামু। 
পিবস্তীং রোঁধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠ [বানর্গতা ॥ 
বিকীর্ণ কেশপাশাণ নানাপুষ্পসম্বি তাম্‌। 
দক্ষিণে চ করে কণীং মুণ্ডমালা বিভাষিতামূ। 
দগস্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢপদপ্ছিতাম্‌ ॥ 
আস্তমালাধরাং দেবীং নাগ য্জ্ঞাপবীতিনীমূ । 
রাঁতিকামোপাবষ্টা্ সদাধ্যায়স্তি মান্ত্রণঃ ॥ 
সদাষোড়শববাঁয়াং পীনোন্তপয়োধরাম্‌। 
[বিপরীত রতাশক্কো ধ্যায়েদ্রীতমনোভবো ॥ 
ডাঁকিনী যোগনী যুক্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ। 
দেবীগল্লোচ্ছলদ্রন্তধারাপানং প্রকুর্বঁতম্‌। 
বার্ণনীং লোহিতসোৌমগং মুস্তকেশীং দিগরস্বরাম্‌ ॥ 
কপালকর্তৃকাহস্তাং বামদ ক্ষিণযোগতঃ ॥ 
নাগযজ্ঞোপবীতআচ্যাং জ্লতেজোময়ীমিব। 
প্রত্যালীঢুপদাং 'দব্যাং নানালগ্কারভূষিতাম্‌ ॥'৮--প্রভৃতি। 

ধ্যান আরম্ভ হয়েছে এভাবে £ “অথ প্রচওচাঁওকা মন্ত্র» । এটি গুপ্তসারতহ্থ 

থেকে উদ্ধৃত। 

দেবী 'ছিন্নমন্তার পর দেবা ধূমাবতীর ধ্যান-_ 
[বিবর্ণ চণ্লা রুষ্টা দীর্ঘ৷ চ মালনাস্বরী | 
[ববর্ণকম্তলা রুক্ষা বিধবা বিরসদ্বিজা ॥ 
কাকধ্বজরথার্ঢ়া 'বিলাম্বতপয়োধরা । 


সৃগহস্তাতবৃক্ষাক্ষী ধৃতহস্ত। বরানতা ॥ -- প্রভাতি 
॥দেবী বগলা মুখী ॥ 
দেবী বগলামুখীর ধ্যান... 
ও মধ্যে সুধান্ধিমাণমণ্ডপরত্ববেদী-_ 
[সিংহাসনোপরিগতাং পরিণীত বর্ণামূ। 


৮। এই ছিরমন্তাদেবীর বিস্তৃত বর্ণনা! আমার 'তন্ত্রততৃপ্রকাশিক1+গ্রন্থে জউব্য। 


তন্ত্রে সন্প্রদায়ভেদে 'বাভ্ন তন্রসাহিতা ও দেবীসাধনা ৪৯ 


পাীতান্বরাভরণ মালা বিভাঁষিতাঙ্গীং 
দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্‌ গরবৈরী জিহবামূ ৮ প্রভাতি । 

এরপর মাতঙ্গী, কমলা ( লক্ষ্মী ) প্রভাতির ধ্যান ও উপাসনা । 

মোটকথা দশমহাবিদ্যাগণ কুগাঁলনীরই প্রাতির্প মহাশান্ত 'সাধকানাং 
1হতার্থায় ব্রহ্ধণো রূপকল্পনা' । এজন্য দশমহাবিদ্যার ধ্যান ও প্জার পর 
আধারশান্তি কুগডালনীর ধ্যানের ও পূজার বাঁধ আছে। 

তত্বাচন্তা় শুধু নয়, সকল রকম দেবতা ও দেবাঁচিন্তায় এবং অধ্যাত্মাচস্তায়ও 
নিজের দেহরুপ ভাওকে ব্রহ্ষাগুরূপে কস্পনা ক'রে মূলাধারে সুখশায়িতা ও 
সাধারণভাবে নীদ্রতা কুগ্ডালনীশান্তকে পরমারাধ্য৷ দেবীর্‌পে ভাবনা ও প্জা 
করা হয়। শ্রীরামকৃফদেবও বলেছেন-“যা আছে ভাণ্ডে, অত” আছে ভ্রহ্মাণ্ডে'। 
নিজের দেহের মধ্যে মহাপ্রাণরূপ শিব সবগত,__ সবাতীত ব্রহ্মচৈতন্য এবং মহাশাস্ত 
কালী বিরাজিত! এজন্য সাধক নিজের মধ্যে জীবাস্মাকে পরমাত্মার্পে চিন্তা 
ক'রে সাধনার সাহাব্যে 'অহং ব্রক্মাস্ম-বূপ অনুভূতির পর 'সবং খান্বদং ব্রহ্গ' এই 
উপলান্ধি করেন । ভন্ত্রসাধনার মর্মকর্থাই তাই । 


॥ তন্ত্রে শক্তিপুজা কুণ্ডলিনীশক্তির পুজা ॥ 

্্সাধন৷ শান্ত তথা মহাশান্তর সাধনা । প্রাতাট মানুষের ও প্রাণীর শরীরের 
সধ্যে মহাশাস্তি কুগডালনী সাধারণভাবে 'নাদ্রতা ৷ তন্রসাধনায় এ নাদ্রতা ও প্রসূপ্তা 
মহাশন্তিকে জাগ্রত এবং চক্রে চক্রে উাঁথিত ক'রে পরিশেষে জ্ঞানচক্র ব৷ গুর্চকু 
আজ্জঞাচক্র ভেদ এবং সহম্রারে পরমশিবের সঙ্গে 'মালত হ'তে হয়। এই মিলনের 
নামই চৈতন্যেচৈতন্যে একরসে মিলন ॥ খগ্চৈতন্য অখণ্ড-মহাচৈতন্যপরমাঁশবের 
সঙ্গে মালিত এবং একীভূত হয় । তখন সমান রসসম্পন্ন-সামরস্যে শিব ও শান্ত 
আবনাভাবে মালত হয় । অজ্ঞানে জীব এবং শিব । নিদ্রায় জীব ও জাগরণে 
শিব । জাগরণের অর্থ অথণ্ড ও একরস-চেতন্যসমুদ্রে একাকার হওয়া এবং চাতিশান্ত 
ও শিবচৈতন্যসাগরে এক হওয়া। এই সমরসর্প একাকার তথা সামরসোর 
অনুভাীতলাভই তন্ত্রসাধনার মূল ও চরমকথা । 


তছ্ে তত্ব ও সাথনা-_ ৪ 


তৃতীয় অধ্যায় 
॥ তন্ত্রসাধনায় আচার ও তর্তবিশ্লেষণ ॥ 


তরসাধন। সাধনাসজ্ধ গুরুর নির্দেশন৷ ও উপদেশ-সাপেক্ষ। তত্রসাধনার 'নির্দেশক 
ও পথপ্রদর্শক আগম, নিগম ও যামল। কাঁথত যে, এই সকল আকর ঝ। 
জাধাররূপ শান্ের বন্ত। শিব ও শান্ত । শিব ও শান্ত এ'জন্য তন্ত্রসাধনায় উপাস্য- 
দেবতা । শিবের মুখই আক্নায়। পণ্টানন শব প০-আঙ্লায়যুন্ত । সুতরাং আগম 
নিগমর্প অন্শান্পের আল্লায় পাচটি- পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দাঁক্ষণ ও উর্ধ। পৰে 
উল্লেখ করোছি যে, শিব আগমশান্ের সঙ্গে সম্পার্কত গবং দেবী মহাশান্ত নিগম- 
শাররের সঙ্গে সম্পার্কতা। 


॥ আগম, নিম ও বামল । 
তরশান্ত্রের মতে, শিব ও শান্ত থেকে সকল তত্্রশান্ত্রের সৃষ্টি । তন্রশান্ত্রগুল 

আগম ও নিগম এবং কয়েকটি প্রধান যামলে বভ্ত। শিবমুখান:সৃত ত্রগুলির 
নাম 'আগম' ও শাল্তসূানঃসৃত তন্রগুলর নাম শনগম' । মোটকথা £ অশান্্রগ্াল 
মে শিবতত্ ও শান্ততত্বের সঙ্গে সম্পৃন্ত সেকথাই 'নুখানঃসৃত-শব্দে বুঝানে৷ হয়েছে 
ভন্তর বিনপ্লভোষ ভট্টাচার্য 'সাধনমাল।”-গুন্থের [0০9৫0601191)-4 আগম ও যামলে 
দুটি শ্রেপীতে ভাগ করেছেন। আগম ও যামল বলতে 1ক বুঝায় ও তাদের প্রকাত 
[ক সেই সন্ধদ্ধে সংক্ষেপে পাঁরচর দিয়েছেন বিনয়তোষ ভটাচার্য। আসলে যামলও 
কয়েকটি,_ যেমন শ্রীধামল, বিফুষামল, শান্তযামল, ব্রহ্মযামল? রুগ্রযামল । 
বুদ্রযামলের সূচনার বল৷ হয়েছে_ 

হ্লীযামলং মহাতত্্ং ঘবতন্্ং বিফুযামলমূ। 

শন্তিযামলমাধ্যাত, ব্রহ্মপত্ীতিহেতুন। ॥ 

ব্রচ্ধষামলবেদাঙগং সব কাথিতং প্রিয়ে। 

ইদানীং উত্তরাকাওং বদ শ্রীরুদ্রযামলমূ ॥' 
যামলগুল বেদন্বর্ বা বেদাভাত্তক। বেদ যেমন র্রাহ্মণাদি-শান্্রের উৎস, তেনানি 
যামলগুি থেকে আগম ও নিগমাঁদ সকল তত্্ের সৃষ্ি। 


তন্্রসাধনায় আচার ও তত্বশাবশ্লেষণ ৫১ 


বুদ্রযামলে বটচক্রের [বিশেষ পাঁরচয় আছে। চকু শাস্তসাধকদের প্জাকালে 
চক্লাকারে উপবেশনপ্রণালী নয় পণ্চপান্র বা নবপাল্লাদ গ্রহণের প্রস্তুতি নয়, 
চক্র মন্ত্রর্ণাদিব সংস্থান পৃজামণ্লকে সৃষ্ট করাব জন, প্রয়োজন । 

[শবমুখাঁন£সৃত তন্ত্রগুলিকে পাচটি অধ্যায়ে ভাগ কর হয়েছে সে,কথ। বলোঁছ। 
আক্নায় অর্থে মুখ 118০6 )1 পরশুবামকম্পসূন্নে আছে £ “ভগবান পরমশিব- 
ভট্রারকঃ শ্রুত্যাদ্ফ্টাদশাবদ্যাং সবাঁন দর্শনানি সধাবল্মষ্যা ভগবত্যা ভৈরব্য 
্বাস্মা ভন্বয়া পৃঃ পঞ্চাভমুখৈঃ পণ্টাম্নায়াম পরমার্থনারভূতান্‌ প্রণিনায় ,__ অর্থাং 
[শব বা সদাশিবের পাট মুখ থেকে বিভিন্ন তন্ত্রের সৃষ্ট হয়োছিল এবং সেই 
তন্তগুলর নাম 'আগম* । প্বেই বলেছি, যে তন্্রগুলির 'বকাশ হয়েছিল শান্ত বা 
পাব্তীর মুখ থেকে সেগুাল নগমের অন্তর্গত। সদাঁশবের পাচাট মুখ £ 1১) 
সদ্যোজাত,__পূ্মুখ । এই সদ্যোজাতমুখ [দিয়ে ষে সকল তন্ত্র ব্যাথা ( বা সৃষ্টি ) 
করেছেন শিব তাদের নাম 'পৃবাস্ায়”, (২) দ্বিতীয় অঘোর,_দাক্ষণমুথ । অঘোব- 
মুখে শিবযে সকল তন্ত্র ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করেছেন তাদের নাম “দক্ষিণাম্নায়', 
(৩) তৃতীয় তৎপুরুষ_পাশ্চমমুখ । তৎপুরুষমুখ থেকে যে সকল ওত নিঃসৃত 
হুয়োছল তাদের নাম 'পাশ্চমান্লায়' ; (৪) চতুর্থ মুখের নাম বামদেব,-_ উত্তর 
মুখ। বামদের থেকে যে' সকল তন্রের বিকাশ হয়েছিল তাদের নাম 'উত্তরান্নায়? ; 
(6) ঈশান- উর্ধমুখ। ঈশান থেকে যে সকল তত্্রশান্ত্র নিঃসৃত হযেছিল তাদের 
নাম 'উর্ধান্ায়' । সঙ্গীতশান্ত্রে বল৷ হয়েছে, ভৈরবাদি পাচাট রাগ শিবের 
পণ্চমুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং নটনারায়ণরাগ পাবতীর মুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল । 
অবশ] এট পোরাণিক-মত । শিবের পণ্চমুখের মধো উর্ধান্নায় থেকে সৃষ্ট হয়েছে 
তন্তর। সে'জন্য তন্ত্রোন্ত সাধনপ্রণালী শ্রেষ্ঠ ও কৌলগণের মুন্তপ্রদ ৷ ণশবতন্ত্রহস্)- 
গ্রন্থে এই পাঁচাট মুখ বা আম্নায়ের বশদ বিবরণ দেওয়া আছে। 
এবং কুলার্ণবতন্ত্রেব তৃতীয় উল্লাসেব ৭ শ্লোকে আছে--- 

মম পণ্মুখভ্য পণ্টাক্সাঘাঃ সমুদৃগতাঃ। 

প্বশ্চ পাশ্চমশ্চৈব দক্ষিণন্চোত্তরস্তুথা ॥ 

উর্ধান্নায়শ্চ পণ্চেতে মোক্ষমাগ্াঃ প্রকীর্তিত। | 
উর্ধাম্নায্ন থেকে তন্্রশান্ত্রের বিকাশ, সুতবাং তন্্রশান্ত্র মুক্তিপ্রদ । 


॥ বিভিন্ন তাক্ক্রিক-আচার ॥ 
সাধকের নিজের মনেব ভাব-অনুযায়ী তন্রসাধনায় 'বাভা্ব প্রকার আচার, অনুষ্ঠান 


৬ তন্ত্রে তত ও সাধন। 


ও রীতির কল্পনা করা হয়েছে। যাঁদও মানুষের মনের ভাব ব৷ ধারণা সাধারণভাবে 
দিব্য, বর ও পশু এই তিন শ্রেণীতে বিভন্ত,_“ভাবস্তু ঘিবিধো জ্দেয়ঃ দিব্যবীরপশু- 
ক্লমাং', তথাপি আধকাংশ তত্রশান্ত্রে ও বিশেষ ক'রে কুলার্ণবতত্ত্রে সাতাঁটি আচারের 
কথা আছে। সাতটি সাধারণ আচার- বেদাচার, বৈষণবাচার, শৈবাচার, দাঁক্ষণাচার, 
বামাচার, 'সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। কারু কারু মতে, বৈষবাচার পশুভাবের অন্তর্গত ! 

পশুভাব মানুষের সাধারণ ও স্বাভাবিক ভাব । কারুর মতে, দক্ষিণ, বাম ও "সিদ্ধান্ত 
আচার বারভাবের অন্তর্গত। অবশ্য এই সম্পর্কে মতভেদ আছে। কোলাচারীর! 
কোঁল ব৷ শান্তসাধক | তারা 'কুল' অর্থে কালী বা দক্ষিণাকালীর প্জায় ও আরাধনায় 
িবশন্তিসামরস্যতত্ত উপলান্ধ করেন। কোলরা 'দিব্যস্বভাবসম্পন্ন ও জীবম্মুনত 
কুলাবধৃত। তন্ত্রে বীরভাব অবশ্য শ্রেষ্ঠ ভাব। বীরাচার ও 1সদ্ধান্তাচার অনেকের মতে 
বীরভাবের অন্তগ্গত। চীকাকার লক্ষীধরের আঁভমতে, কুলাচারের শাখাই বামাচার, 
দক্ষিণাচার প্রুভাতি। এগুলি অবশ্য মতভেদ । তাছাড়া আছে সময়াচার। 
সময়াচারীরা আন্তরপ্জা-ছাড়া বাহ/পুজানুষ্ঠান করেন না। বাহ্যপৃজ্জাকে তার! 
একান্তপক্ষে অধম ও নকৃষ্ণ ব'লে মনে করেন। তবে কুলাচার, বামাচার ও 
সময়াচার আবার ব্রাহ্মণ, বৈফব ও বৌদ্ধ এই তিন সাধনায় ব্যবহৃত হয়। রাধাতন্ত 
প্রভাতি ও পাণ্রান্রমতে লক্্মীতন্্র প্রভীতি বৈষবতন্ত্র। আচার সাধারণভাবে এজন্য 
আচরণ (বাঁধ ও পদ্ধতি নামে কাঁথত। 


৪ সাতটি সাধারণ আচার ॥ 


সাতাঁট তন্ত্রাচারের মধ্যে বেদাচার সাধারণ এবং পুরাণ, স্মাঁত প্রভাত 1বাধর 
অনুসারী । দাঁক্ষণাচার বেদ।চারের মতোই শাস্ত্রীবধিকে অনুসরণ করে, আর 
বামাচার ও 'সিদ্ধান্তাচার বাঁরভাবের সাধকগণই বিশেষভাবে অনুসরণ করেন। 
বীরাচারে গুরু মন্ত্র, দেবতা, বর্ণ ও ধ্যান এই পণুতন্বের ব্/বহার হয়। বামাচারী 
সাধকরা পণ্তত্ু বা পণ্চমকার ও যো'ষৎ ?নয়ে সাধন৷ করেন। বীরাচার ঝ| 
বীরমার্গ এজন) পিচ্ছিল ও বিপজ্জনক ।॥ স্বামী [বিবেকানন্দ এই বামমার্গাঁ 
বীরাচারীদের সাধনার প্রাতি কটাক্ষ করেছেন, কিন্তু তন্ত্রাচার, মন্ত্রসাধন৷ ও তন্ত্রশাস্ত্রের 
প্রাতি নয়। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চত্যদেশ থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর 
শোভাবাজ্ঞারে রাধাকান্তদেবের ঠাকুরবাড়ীতে “বেদাস্ত'-সন্বন্ধে যে বস্তুত দিয়েছিলেন 
(1671) 4০ ০9/0%119 4927655 21 5%08/26227 ) তাতে অস্ত্রোন্ত 
বামাচারের বিরৃদ্ধে বলোছিলেন £ “08৮৩ 99 0085 8100) 72771207272 10081 


তশ্তরসাধনায় আচার ও তত্ব-বিশ্লেষণ &৩ 


18 10111108 ১০1 ০০900, 9০০ 108৮6 001 56010 1065 91061 2818 
01 110018-.-.-01016 71277120270 86০০ 8215 00065-০0100 0108 ০00: 
৪09০8৩15 10 7360881.৮ শ্রীম তার শ্রীশ্রীরামকৃষ্কথামৃতের ঞ&ম ভাগের ১৮৯ 
পৃষ্ঠার এই বন্তৃতার অংশ উদ্ধৃত করেছেন। বামাচারের অপর নাম বীরাচার বা 
পণ্গতত্তের সাধনপ্রণালী। পৃবে এই বামাচারের কথ৷ আলোচনা কবোছ। বামাচার 
একমান্ন বাগুলাদেশের কয়েকটি স্থানে অনুষ্ঠিত হয় । শ্রীরামকৃফদেবও বামাচারের 
নিন্দ।৷ করেছেন। 'কস্তু বামাচার ব! বাঁরাচারই একমান্তন তন্ত্রাচার নয় । এজন] সামগ্রীক- 
ভাবে তন্ত্রশান্ত্র ও তন্ত্রটার বলে তন্ত্র ও তন্ত্রসাধনাকে নিন্দা করা উচিত নয়। 
শ্রীরামকদেব বিদূষী ও সাধনাসদ্ধ ভেরবী-ব্রাহ্গণীর সাহায্যে তন্ত্রসাধনা 
করোছলেন 'দিব্য-সময়াচার-মতে । "সময়াচার'-সম্পর্কে সৌন্দর্য বা আনন্দলহরীর 
চীকাকার লক্ষীধর এবং পরশুরামকল্পসূত্কার আচার্য পরশুরাম যে বিস্তৃত 
[বাচার করেছেন সেই সম্বন্ধে আমর পরে এগগ্রন্থে আলোচনা কববো ৷ অস্ত্রের 
সময়াচার “৪৪০৮ ৫9০0: নয়। সময়াচারে মদ্য মাংসাঁদ পণ্তত্ব ঝা বামাচার- 
সাধনা নন্দনীয়। অবশ্য বামাচার সিদ্ধান্তাচার ও কোলাচারে ব্যবহৃত 
পণ্চতত্বর্প মদ্য, মাংস, মৎস প্রীতি পণ%-উপচারের সাহায্যে সাধনার কথা 
বলা আছে, 'কিস্তু যথার্থ-সাধকেরা৷ সেখানে মহাসংযত, 'িচারী ও পরমলক্ষোর 
একাস্ত অনুগামী হন, তাই তাদের পথচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে না। তন্ত্রসাধনায় 
শান্তই গুরু বা সাধনাঁসদ্ধ আচার্য। গুরু যাঁদ শিষ্য বা সাধককে যথার্থপঞ্গে 
পরিচালিত করেন তবেই তন্ত্রসাধনায় লক্ষচ্যুতির আশঙ্কা থাকে না। 
গুরু শিষ্য বা সাধককে তখন 'দিব্যাচারে বা সময়াচারে পারচাঁলেত ক"রে তত্র 
সাধনার প্রকৃত লক্ষ্য শিবশান্তসামরস্যানুভূতি লাভে সাহায্য করেন। 


॥তন্ত্রসাধলায় সমধাচার ॥ 


প্ৰে বলেছি সময়াচারের কথা । মহাসাধিক। যোগেস্বরী-্রান্মণী শ্রীরামকৃফকে 
দাঁক্ষণেশ্থর-মহাতীর্থে ৬৪-খানি তন্ত্রের সাধনায় পারচাঁলিত করোছিলেন 'সময়াচার'- 
অনুসারে ॥ “সময়াচার' দক্ষিণ-ভারতের কেরলীয়-সম্প্রদায়-নির্দিষ্ট 'যোড়শী' বা 
'্রীবদযা'-সাধনায় আচরিত ও নির্দোশত। শ্্রীবদ), ললিতা, গ্িপরসুন্দরী ও 
ষোড়শী একই দেবত৷ ব৷ মহাদেবী। মহাসাধকা৷ যোগেশ্বরী-ব্রাহ্মণী তন্ত্রের 
সকল রকম সম্প্রদায়ের সাধনায় পারদর্শিনী ছিলেন । মনে হয়, ফলহারিণী- 


কালপ্জার দিনে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে ষোড়শী বা ব্রিপুরসুন্দরীরুপে পূজার 


&৪ তন্ত্রে তত্ব ও সাধন। 
রীতি ও নির্দেশ মহাসাধিকা ত্রা্গণীই শ্রীরামকৃষ্দেবকে শিক্ষা দিয়েছিলেন । 
শ্্রীরামকৃষণপার্ষদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তার শ্্রীত্রীরামকষণলীলাপ্রসঙ্গ*গ্রন্থ 
শ্রীরামকফদেবের তন্রসাধনায় সময়াচারের কথা উল্লেখ করেছেন। 

সময়াচারের উল্লেখ কুলার্ণবতদ্তরের ২য় উল্লাসের ৩৯ শ্লোকে থাকলেও 
পরশুরাম-রচিত *পরশুরামকষ্পসূত্রমূ'-গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। আর 
উল্লীখত আছে শঙ্করাচার্ষ-রচিত “সৌন্দ্যলহরী”-স্তোন্রের উপর লক্ষীধরের চীকায়। 
গনত্যোৎসব*ঃ-্গ্রন্থে সময়াচারমতে শ্রীবদ) বা ভ্রিপুরসুন্দরী দেবীর পূজার ক্রম এবং 
বাধর উল্লেখ আছে। “পরশুরামকল্পসূর” দাক্ষিণী-সাধনাক্রমের গ্রন্থরূপে বিশেষ 
সমাদৃত। মহামহোপাধ্যার্র গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তঙ্ত্ের দার্শানকাংশ-সন্থন্থে 
জ্ঞানলাভের জন্য পরশুরামকষ্পসূত, শাশ্ডসৃ্র প্রভাতি গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন 
(৮1৫6, “৮1508180915 10058 10 71501201010 ০ প্রিপূরারহস্যম্‌,- 
ভ্ঞানথওম্‌ ৪৪ 6180০৫160. 100 0105 2100 17011101, 1965, 200115116 0৬ 
বারাণসী সংস্কত-বিশ্বাবদ্যালয়” )। 

দাক্ষণী-ভাষ)কার পণ্ডত ভাস্কর-রায় 'সৌভাগ্য-ভাস্কর”-গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন 
যে, শ্রীবিদ্ার ব ষোড়শীর উপাসনায় তিনটি 'নর্দেশ ও আভমতের উল্লেখ পাওয়া 
বায়, __সময়মত (সময়াচার), কোলমত (কোলাচার) ও 'মশ্রমত (মিশ্রাচার | আসলে 
সময়মতের অনুসরণকারীর। সাধনায় যে আচার গ্রহণ করেন তার নাম 'সময়াচার, । 
সৌন্দর্যলহরী-র টীকাকার শ্রীমং লক্ষমীধর বলেন যে, বেদপন্থীদের জন্য পরমেশ্বর- 
পশুপতি “শুভাগমতস্্পণ্চক -রচনা করোছিলেন। এই শুভাগমতন্ত্রপণ্কে বৈদি কমার্গ- 
অনুসারে তান্্রক-অনুষ্ঠানসগূৃহ নিরাপিত হয়। “শুভাগমপণ্ক'-নার্দঘ্ট নিয়ম, 
মার্গ বা ধার ও পদ্ধতি ( তান্্রক ) প্রদশন ও অনুসরণ করেছেন বিদগ্ধ প্রাচীন 
আচার্যগণ _ সনক, শুক, সনজ্দন ও সনৎকুমার । এই পূর্বগদের নিয়ম, মার্গ বা 
পদ্ধাতর নামই «সময়াচার? ৷ 

সময়াচারী-তান্ত্রক-সাধকের। 'সময়। *নায়ী “আনন্দভৈরবী' শান্ত ও 'সময়'-নামক 
'আনন্দভৈরব'-শিবের মানসপৃজ। করেন সহস্রদলপদ্মে মন্তকে । 'সময়া' শান্ত এবং 
“সময়'-_শিব। সহম্রদলপপ্প আল্াচক্রের পরে মস্তকে সহম্রারে,-যথন কুগুলিনণ- 
শন্তি সহম্রদলপদ্মে পরমশিবের সঙ্গে সমরসে ব৷ সমান-চৈতন্যরসে 'মালত হন 
তখনই চৈতন্য চৈতন্যে (চৈতন্মময্-শিব ও ঠৈতন্যমরী*শন্তির সঙ্গে ) মিলিত 


১। “নিত্যোত্ব' পরসুর়ামকলপসৃত্রযের পরি শিক ও পুঁজাক্রমবিঘি | 


তত্রসাধনায় আচার ও তনব্ব-বিশ্লেষণ && 
হ'য়ে আনন্দময় আদ্ধতীয় ও অথও আকারে প্রাতঠিত হন। সময়াচারীরা বাহাপ্জ্জার 
পরিবর্তে আন্তরপ্জার আচরণ করেন, কেনন৷ সময়াচারী সাধকরা বলেন যে. 
আন্তরপ্জ। ও সহস্রারে আবাঁতই সমযাচার এবং বাহ্যপ্জা ও আরতি কৌলাচার । 
কে!লাচার ও সময়াচারের মধ্যে পার্থক্য এখানে । কৌলাচাব অপেক্ষা সময়াচার 
এ'জন্য শ্রেষ্ঠ ও প্রশংসনীয় ৷ তবে কৌলাচারের মধ্যেও সময়াচারের কথা আছে, কিন্তু 
সময়াচারের অর্থ সেথানে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'কুল' অর্থে মহাশান্ত-কালী, কোল- 
সাধকরা এজন্য দক্ষিণাকালীর উপাসক। তবে “পরশুরামকল্পসূত্রঃ-তন্ত্রে 
বাঁ্ততে টীকাকার পাঁওত রামেশ্বর সময়াচারের অর্থ করেছেন 'কুলশাস্ত্-প্রাতপাদিত 
উপাসকীয় ধর্ম --অর্থাংৎ কুলশাস্ত্রনার্দঘ তাত্রিক গুড" আচার | মোটকথা, 
কুলাচারানার্দষ্$ট ধর্মে ও সাধনায় কিছু 'বাধ-নিষেধাত্মক বন্ধন বা আদেশ 
থাকে, কিন্তু সময়াচারমতে তত্রসাধনায় কোন (বাধ-নষেধের-নিয়ম থাকে না, তখন 
স্বেচ্ছাচার। স্বেচ্ছাচার বলতে শুদ্ধ ও পাঁবন্ত মনে সাধনপন্ধতির আচরণ মুন্তর জন্য । 
স্বেচ্ছাচারবূপ পাঁরশুদ্ধ আচার ও অনুষ্ঠানের একমান্র লক্ষ্য থাকে শিব-শাল্তর 
এঁক্যবোধ ও সমরস তথ একরস-চৈতন্যরসের একাকার ( সম ) অবস্থা। 
শ্রীরামকৃ্ফদেব একেই বলেছেন "জলে জল-_একাকার'। 'জল' এখানে চেতনা ব৷ 
মহাচৈতন্য ৷ 
সময়াচারের কথ। আচার্য পরশুরাম পরশুরামকপ্পসূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং 
উল্লেখ করেছেন বাঙলার তথা চট্টগ্রামের সাধক সবানন্দ ঠাকুর তার সবোল্লাসতন্্ে 
আর উল্লেখ করেছেন শ্রীমং স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তার শ্রীশ্রীরামকফলীলাপ্রসঙ্গ- 
গ্রন্থে শ্রীরামকফের তগ্রসাধনার প্রসঙ্গে । 
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কাঁবরাজ মহাশয় তাঁর “তন্ত্র ও আগমশান্ত্ের 
দগদর্শন' (১ম ভাগ, 1916) -গ্রন্থে সময়াচারকে “সময়মার্গ* নামে আভাহত করেছেন 
এবং বলেছেন £ “এই সমস্নমার্গের পীচাঁটি আগমের নাম বাঁশঠসধংাহত, সনক- 
সংহতা, শুকসধাহতা, সনন্দনসধাহতা ও সনৎকুমার সধাহতা । এই মার্গাট 
( সময়াচার )বোদক | বশিষ্ঠাদ পাচাট মুনি ইহার প্রদর্শক । ইহা সময়াচার 
অবলম্বন কাঁরয়া প্রবাঁতিত। সোন্দ্যলহবীর টীকাকার লক্ষ্মীধর বলেন যে, শঙ্করাচার্য 
স্বয়ং এই সময়াচারের অনুসরণ কারতেন । শুভাগমগুল ( বশিষ্ঠসধাহতাঁদ ) শুদ্ধ- 
সময়মার্গের প্রতিপাদক । শুভাগমে ষোড়শনিত্যার প্রতিপাদক মৃলাবিদ্যাতে 
অন্তর্ভাব স্বীকার করিয়া কর৷ হইয়াছে। তাই ইহা অঙ্গরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু 
চতুঃষষ্টি বিদ্যার অন্তভুর্ত যে চন্জ্রজ্জানাবদযা তাহাতে যোড়শনিত্যার প্রাধানা 


৫৬ তন্ত্রে তত্ব ও সাধন। 


প্রাতপাঁদিত হইয়াছে, সেইজন্য এঁ মার্গ কৌলমার্গ।” কোৌলমার্গও শ্রাবিদযর 
উপাসনার ব্যবহৃত হয়। এ সন্ন্ধে শ্রীতত্ীচন্তামাণ দুষ্টব্য। 


॥ সমস্াচার ও কৌলাচারের তুলনামূলক আলোচনা ॥ 

সমরাচার ও কৌলাচার-সম্বন্ধে দোন্দর্যলহরী বা আনন্দলহরীস্তোত্রে পরম্রন্ধের 
শঙ্করাচার্য উল্লেখ করেছেন ঃ “সরস্বত্য৷ লক্ষ্্য। বিধিহারিসপক্সো িহরতে -*-প্রভৃতি। 
এই ১০০ সংখ্যক গ্লোকে সাঞ্কেতিকভাবে এবং চীকাকার সময়াচারী লক্ষমীধর 
বিশ্তুতভাবে শ্রীবিদয-উপাসনায় বথার্থ-আভিপ্রায়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন । এ+সন্বন্ধে 
গিকাকার লক্ষমীধর বলেছেন £ “কোলা: উপাসত ইতি',-_ধীারা কৌল বা কৌলাচারী 
শান্তসাধ ক-অবধৃত, তারা সময়মত বা সময়াচার অবলম্বন ক'রে মূলাধার ও থা ধিষ্ঠানচক্র 
ভেদ করে মণিপুরপদ্লে প্রতিষ্ঠিত হন ও পরে যোগে স্বাধিষ্ঠানাদ-চক্র ভেদ ক'রে 
আজ্ঞাচক্রে শ্রীবিদ্যার বা মহান্রিপুরসুন্দরীর ধ্যান করেন। পরে ধীরে ধাঁরে সহন্্রারে 
পরমিবে তার। মালত হন £ “সময়াঁসন্ধান্তরহস্যত্বেন কৌ লাসিদ্ধান্তরহস্যত্বেন*** 
প্রভীতি। শ্রী লক্ষমীধর এর চীকায় বলেছেন : “ষট্‌চক্রভেদ শিক্ষার্থী সময়াচারীর 
প্রাথামক সেবা মূলাধার, 1কন্তু ঠার প্রকৃত ভজনম্থান ও উপাসনাস্থান সহদ্রারদল- 
কমল.__ যেখানে অবাস্থিত চন্দ্রমণ্ডল ও তার মধ্যে জেযোতির্সয়ী দেবী শ্রীবিদয।, ষোড়শী 
ব। নিপুরসুম্দ্রী 'বিরাজিতা । এম্থানে শিব-শান্ত মিলিত হ'য়ে একই আসনে ও 
একই আধারে অবাস্থত ৷ তাই সময়াচারী উচ্চস্তরের সাধক | সৌন্দর্যলহরীর বচায়ত। 
আচার্য শঙ্করও মনে হয় সময়াচারকে অবলম্বন ক'রে শ্রীচক্রে শ্রীবিদ্যার সাধনা 
করেছিলেন নচেং তার পক্ষে এই ত্ন্তরযোগরহস্য ভেদ করা অসম্ভব । 


৪ সমস়্াচারীদের পক্ষে চক্র ব। বক্স, মন্ত্র ও কলা ॥ 
সোন্দর্ধলহরী বা৷ আনম্দলহরীর ৩২ সংখ্যক স্তোতরে উল্লিখিত মূলাধারাঁদ ছপট 
চক্র যেমন খগ্য়ে বিভন্ত, শ্রীচক্র ও শ্রীচক্রের মন্ত্র তেসৃনি তিনাটি খণ্ডে বিভন্ত। এই 
[তনাট খওড শ্রীবিদ্যারহ আবিভন্ত অংশ । এজন্য শ্রীচক্রের তিকোণ মূলাধারচক্ররূপে, 
অন্টকোণ স্থাধষ্ঠানচক্ররূপে, প্রথম দশার বা৷ দশকোণ মাপপুররূপে, দ্বিতীয়দশার 
অনাহতরূপে, তৃতীয়দশার প. চতুর্দশার 'শিবচক্চতৃষ্ঠয় আজ্ঞারূপে এবং 


হ। কথিত কালাডি-মন্দিরে শ্রীচক্র রক্ষিত আছে এবং আচার শঙ্কর সেই শ্রীচক্রের পৃজ। 
করতেন। 


তন্সাধনায় আচার ও তত্ব-বিশ্লেষণ ৫৭ 


বিদ্ক্ছান চতুরম্-সহত্রচক্ররূপে ধ্যেয়। এখানে ষট্চক্ত ও নবযোগনিচক্রের মধ্যে 
কোনশকছু ভেদ বা পার্থক্য নাই ৩ 


| সময়াচারীর মতে কর্তব্য ও সময়াচারী কারা ॥ 


সময়াচারীর অভিমত ও উপাসনা অন্যান্য সাধক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । 
সময়াচারীর পক্ষে আস্তব-উপাসনাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বা প্রধান উপাসন৷ সে'কথা 
বলেছি। বাহ)প্জা সময়াচারীদের একেবারে কাম্য নয়। সময়াচারীদের মতে, 
সাধকের দেহমধ্যস্থ মূলাধারাদ ষট-চক্রই অথব৷ শ্রীযস্ত্রেব তথ। শ্রীবদ]ার ন্িকোণাদ 
নবচক্রহই যোগের ষট্চক, কেনন। £িকোণাঁদ চক্রই মূলাধারাদ চন্ররুপে 
পারিণত। মন্তকাস্থি৩ সহস্দলপদ্মেব অন্তর্গত চতুষ্কোণ-চন্্রমগলই বন্দৃম্থান। 
এ বন্দুস্থানই আগমশান্ত্ে “সুধাবন্দু' ও বেদে 'সরঘা? নামে প্রাসদ্ধ ॥ সময়াচারিগণ 
এ সুধাবন্দুতে সময ও সমযার- শব ও শান্তর এঁক্যানুসন্ধানরূপ মানসিক 
গজ ( অর্চনা ) করেন। “সমং সামঃং ( এক।ং ) প্রাপ্তমূ” হন-_এইঅর্থে “সময়া'শপদ 
নিষ্পল্ন। তাছাড়া শিবের সাম্যপ্রাপ্তাশক্ডিই “সময়” নামে ও শন্তির সাম্যপ্রাপ্ত 
[শিবই “সময়' নামে আভাঁহত ( অর্থাৎ সময়া -শন্তি এবং সময় লাঁশব )। এই 
সময় ও সময়ার (শিব ও শান্তর ) উপাসনাই সময়াচারীর উপাসন। নামে করিত 
এবং এদের সাধনপদ্ধীতির নাম সময়মার্গ । 

সমগ্নাচারীদের মতে, শিব ও শান্তর সাম্য ব এক) পাচ প্রকারের --আধিষ্ঠান- 
সাম্য, অবস্থা-সাম্য, অনুষ্ঠান-সাম্য, স্বর-সাম) ও নাম সাম্য। প্রাতাট চক্রেই এই 
পীচাট সাম্য অবাচ্ছিত। এই পাচটি সাম্য ৰা একোর অর্থ তিন প্রকার-_ 

(১) 'তবাধারে মূলে” _আধারচক্রে শিব-শান্তর আঁধষ্ঠান-সাম্য, কারণ আধারচক্ 


উভয়ের অধিষ্ঠান। 
(২) 'লাস্য-পরয়া”,-- শিবের তাওব ও শান্তর লাপ্য_ এই দুটি সাম্য বা একা 


স্অবস্থা-সাময। 
(৩) 'নবাস্থানম্,__-শিব-শান্তর রূপ-সামা এবং নাম-সাম1ও সাধিত হয়। 


সময়াচারীদের পক্ষে এট অবশ।-কতব্য নয়। 

এখানে মনে রাখতে হবে, আচার্য শঙ্কর ও চীকাকার লক্ষীধর প্রীচক্রের 
উপাসনার ক্ষেত্রে সময়াচারী-সাধকদের কোনটি (কোন্‌ সাধন ) করণীয় ও কোনু 
সাধন করণীয় নয়, সে'কথাই বলেছেন। 


৬) এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাজযোগোক্ত যট্‌টক্র এবং রবিগ্তার প্রীচক্ত ব1 নবচক্রের 
হত্যে বেশ কিছু পার্ধকা আছে । পরে এ+সম্বদ্বে আলোচন। দ্রউব্য। 


৫৮ তত্রে তত ও সাধনা 


সৌন্দর্যলহরীর টীকাকার শ্রীমৎ লক্ষ্মীধর ্রীচক্রসাধনরূপ ভাবনার ও কর্মে মুন্তি 
অর্থে বলেছেন-_ষট:কমলভেদমতে সুখস্বরূপৈব মুস্তি»। সুখ ও আনন্দ এককথা । 
সুখ লৌকিক ও অলোৌিক-পারমার্থক। এ জন্য শান্তমতে বল৷ হয়েছে £ “অত্যন্ত- 
দুঃখোচ্ছেদানস্তরং সাজুযযসংসদ্ধৌ শিবশান্তসম্পুটান্তর্ভাবাৎ তাদাঁত্বকৈব মুস্তিঃ”। 

প্ৰে নাদ ও 1বন্দুর এক্যের বা সাম্যের কথা বলোছ। এই "সাম্য, সার্থক হয় 
নাদ ও বিন্দুর, --শন্তি ও শিবের একাসাধনে। শ্রীবিদ্যার উপসনায় ত্রিপরেশ্বরীদেবা 
এবং কালীসাধনায দাঁক্ষণাকাঁলকা | 'ীন্রপূরসুন্দরীর মূলমন্ত্রাট 'ন্রকুট,--যাতে 
পণ্চদশ অক্ষর বর্তমান এবং “কলা” সেই সেই অক্ষরস্বরৃপা ( -পণ্চদশ কলা )। 
পঞ্চদশ অক্ষ পুনরায় তিনাটি -ও বিভক্ত। সেই খগুরয় চন্দ্র, সূর্য ও আগ্ন। 
চন্দ্র, সূর্য ও আগ্ন পুনরায় বন্ষগ্রান্থি, 1বষুগ্রান্ছী ও বৃগ্রগ্রন্থি নামে পরিচিত। এই 
্রচ্থিগুলিব মধ্যে নাহত তিনটি মায়াবীজ._অর্থাং এ তিনটি গ্রান্থই মায়াবীজন্র্প । 
এ মায়াবীজুয়ই পুনরায় দেবী ভূঁবনেশ্ববীর মন্ত্র। এ বাঁজ তিপুরসুন্দরীর মূলমন্ত্রে 
অস্তর্গত। মলমন্ত্রও শ্রীবিদ্যাযস্ত্রের নবচক্রের সঙ্গে জাঁড়ত ও আঁভন্ন। এ নবচক্ 
পুনরায় দেহমধাস্ছ ষটচন্র, তিন গ্রন্থি ( ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষুঃগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রান্ছ ।, এবং 
সহম্রদলপদ্মের সঙ্গে এক ও আঁভন্ন। এইভাবে শ্রীচক্রের ধ্যানে তাদাত্মাধ্যানের 
প্রয়োগ হয় । এই তাদাস্মাধ্যানের নামই কলা ও নাদের-শব ও শান্তর এঁকাসাধনা 
- যার সাহাষ্; সামরসসন্তার জ্ঞান ও সুস্তি হয়। শান্তমতে এর নাম অদ্বৈতজ্ঞান । 
এই অদ্বৈতজ্ঞানে জীব, ঈশ্বর ও স্বক্ষে৫্জ্ঞ পবমাত্সার এঁক্যসাধন। এ'সমন্ধে পরে 
আলোচনা দ্রষ্টব্য । 


॥ গ্রীবিদ্ঠাসাধনায় কুগুলিনী-জাগরণ ॥ 


আগমরহস্যেব আঁভিমতে, মানুষেব মেরুদণ্ডের দু পাশে ঈড়৷ ও পিঙ্গলা-নাড়ী ও 
মধে] সুযুয্লানাড়ী । ঈডা ও 'পিঙ্গলা বেদের দেবযান ও 'পতৃঘান। সূর্য ও চন্দ্র দেবযান 
ও িতৃযানবুপ ডা ও পিঙ্গলা-দ্বা। জীব অহোরান্র বিচরণ করে যখন এ 


চন্দ্র-স্ধের মিলন হয় আধারচক্রে তখনই ভামাবস্থাতিখি। অমাবস্যাই 
কুগুলনীর স্বপ্নাবন্থা । কৃষ্ণপক্ষের যাবতীষ [তিথি এই অমাবস্যার অন্তগগত। এই 
কৃষপক্ষই কুণ্ডালনীশান্তর আধারচক্ে স্থিতি ও শয়নকাল। এরইজন্য মূলাধার 
অন্ধতামস্রলোক নামে প্রাসদ্ধ। সূর্যাকরণের সম্পর্ক থাকায় স্বাধিষ্ঠান ও 
মাঁণপুর মশ্রলোক নামে পারচিত। অনাহত্চক্র জেযাতলেএক এবং সহম্দলকমল 
জেযয়াময় লোক । সহম্রদলকমলের মধ্যে চস্্রাবষ্থই শ্রীচর্। এট সম্প্ণ 
অধ্যাত্ম্দৃঞ্টব কথা এবং সময়াচারী সাধকদের পক্ষে 'বাহত। 


তন্ত্রসাধনায় আচার ও তত্ব-বিশ্লেষণ &৯ 


আগমরহসোর মম্কথা হোল, সমাহিতচিন্ত সময়াচারী যোগসাধকের 
যোগমাহিনায় চন্দ্র চ্্রস্থানে ও সূর্য সূর্ধস্থানে বাযুদ্ধারা যখন নিরুদ্ধ হয় তখনই 
স্বাধিষ্ঠানচক্রে বহিদ্বারা শুক্ষপ্রায় অমৃতকুণ্ডে কুণডালনী আহার ও পুষ্ট না পেয়ে জাগ্রত 
হয় এবং সর্পের ন্যায় ফুৎকার করতে করতে গ্রচ্ছিতয় ভেদ কবে জেযাতয্লাময় লোক 
সহস্রদলকমলে পরমাশবের সঙ্গে মিলিত হয়। এ'থেকেই শুরুপক্ষের সৃ্ি। 
এ জন্য শুরুপক্ষে, কুলকুগ্ালনীর জাগরণ হয়, কৃষ্ণপক্ষে হয় না । 

সময়াচারীর৷ ন্রিপুরসুন্দরীর সাধনকালে যন্ত্র, কল। ও মন্ত্রকে এবং পক্ষান্তরে মন্ত্র 
ও যন্ত্রকে এক ও অভেদর্পে চিন্তা করেন। কামকলা বিদ্যায় কাথ৩ £_-স্পন্টা 
পশ্যত্তযাথ)। ন্িমাতৃক। চত্ততাং যাতা”। এদের মধ্যে চন্দ্রের ১৬ কলা, সূর্যের ২৪ 
কলা ও আগ্নর ১০ কলাব সমষ্টি ৫০ কলাই পঞ্চদশ (৫০9) বর্ণ। বর্ণই মাতৃক।। 
মাতৃকাবর্ণের অনুলোম ও বিলোম আছে। মাতৃকাসাধনেও মন্ত্র ও যন্ত্রের একসাধন 
হঘ এবং কলা, মন্ত্র ও যঙ্ত্রের এক্যসাধন তান্ত্রক-সাধনার উদ্দেশ্য। ঢীকাকার লক্ষমীধর 
এই আগমরহসোর ব্যাখা করেছেন । শ্রীযস্ত্রের এই নাদ ও বিন্দুর সাধন! 'সদ্ধগুরুর 
সাহাযাসাপেক্ষ, কেবলই গ্রন্থ বা শাস্ত্রপাঠে সার্থক হয় না। পরমরহস্ময় এই 
আগমরহস্য । এজন) আগম | তন্্রশাস্ত্রকে গৃপ্তকুলবধারব' বলে । দেবী কাঁলকার 
উপাসনায় ষটচক ও দেবী শ্রাবিদযা বা প্রিপুবসুন্দরীব উপাসনা নবচক্কের সাধনার 
মধ্যে বেশ কিছু পার্থকা আছে 1কন্তু উভযেব চরমাসদ্ধাস্ত এক ও আভন্ন ৷ 


॥ ত্রিপুর!1 বা ভ্রিপুরস্থন্দরীর মন্ত্র ও তত্ব ॥ 

ন্রিপুরসুন্দরীব পণ্দশাক্ষরী (১৫টি অক্ষর ) তিনখণ্ডে বভত্ত £ (১) শিব 
(ক), শান্ত (এ), কাম (ঈ)ওক্ষিতি (ল)-.এই চারটি বর্ণ প্রথম-আগ্রেয়থণ্ড। 
রবি ( হ), শীতাঁকরণ (স),স্বর (ক),হংস (হা), ও শরু ( ল)-এই পাঁচটি 
বর্ণ দ্বিতীয়-সৌরখণ্ড। এই আগ্রেয় ও সোরথণ্ডের মধ্যে বুদ্ুগ্রান্থস্থানীয় হল্লেখবীঁজ 
(হীং) নাহত। পরা ( স), মার ( ক) হরি ( ল)- তিনটি বর্ণ তৃতীয়-সৌম্যথণ্ড। 
সৌম্যখণ্ড ও সৌরথণ্ডের মধ্যে বিধু্রন্থিন্থানীয় ভূবনেশ্বরী-বীজ (হীং)। চতুর্থ 
একাক্ষব চন্দ্রকলাখও্ঁ,_-য৷ সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানী গুবুব নিকট জ্ঞাওবায। সৌমাথও ও 
চল্জ্রকলাখণ্ডের মধ্যে প্রথম খও অগ্নি, "দ্বিতীয় খও সূর্য ও তৃতীয় থও সোমন্বর্‌প ৷ 
এই সোম+সূর্য+অগ্নি অব্থাভেদে জ্ঞানশান্ত, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশত্তি,- জাগ্রৎ, স্বপ্ন, 
সুসূষ্টি » বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ( বেদান্তের )। 


৬9 তন্ত্রে তত্ব ও সাধন৷ 


॥ সমক্সাচারী ভ্রীরামকৃষণ ॥ 

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সময়াচার অনুসরণ ক'রে তন্ত্রসাধনা করেছিলেন 'সিদ্ধ- 
সাধিক৷ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নির্দেশে । শ্রীমৎ স্বামী সারদানম্দ মহারাজ স্পষ্টভাবে 
সেকথা উল্লেখ করেছেন তার শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকদেবের 
তন্সাধানার আলোচনাপ্রসঙ্গে । তাছাড়া মহাশান্তময়ী সারদাদেবীকে অমাবস্যায় 
ফলহারিণী কালীপৃজার রারে ষোড়শী বা মহািপুরসূন্দরী-জ্ঞানেই যথাবাধ-অনুসাবে 
প্জ। করোছলেন 'ন্্রীজাতিই সমগ্রজগতে মহাশাস্ত” _ এই তত্ব প্রমাণ করার জন্য। 

সময়াচার ও কুলাচার প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ ও যথার্থ-আচার শন্তিসাধনার ক্ষেত্রে । 
শ্রীরামকফের তন্সাধনার সময়ে তাই দেখি যে, পণতত্তের অন্যতমতত্ব কারণকে 
(মদ্যকে) শ্রীরামকৃফের শধু স্পর্শ কর। বা কারণের নাম শোনামান্ন সমাধিতে মহাকরণ- 
পরমচৈতন্-শিবে বা বর্ষে নিমগ্র হয়োছলেন। বিশ্বের নারীমারেই ছিলেন 
শ্রীরামকৃফের কাছে বিশ্বপ্রসবিনী ও 'বশ্বপাঁলনী মহামায়-মহাশান্ত-জগম্মাতা । 
“সৌন্দর্যলহরী'-স্তোন্রের ব্যাখ্যায় সময়াচারী শ্রীমল্লক্ষীধরও সময়াচারের দৃষ্টিতে 
ষোড়শীদেবী মহাকালির মাঁহমা এভাবে বর্ণনা করেছেন। 


॥ তন্ত্রে তত্ববিশ্লেষণ ৷ 
মহারাজ নন্দকুমার বায়ের একটি গানে আছে 


'শ্রীনন্দকুমার কয় তত্ব না নিশ্চয় হয় 
তব তত্ব গুণরয় কাকীমুখ-আচ্ছাঁদনী । 


গ্রানাটিতে বল। হয়েছে বিশ্বপ্রপণ্টের কারণতত্--সত্, রজঃ ও তমঃ-তিন গুণ। 
এই গুণন্রয়কেই ( সাম/কেই ) সাংখ/শান্ত্রে প্রীতি বলা হয়েছে £ “গুণন্রয়ানাং সাম॥ 
প্রকৃতি" । প্রকৃতির কার্যই আবৃত করা,-_অর্থাৎ অজ্জানে আবৃত রু'রে মায়ার 
অন্ধকারে মানুষকে সংসারে আবৃত ও বন্ধন করা। প্রকাতির আর-এক নাম তাই 
মায়া। সাধক নন্দকুমার মূলাধারাদ ছ"ট চক্ত ভেদ ক'রে সঙ্গীতের ভৈরবাদি ছ'"ট 
মূলরাগের প্রসঙ্গে তত্বময়ী-মহামায়া-প্রকাতি তথ 'তিনগুণাহ্িত মায়৷ যে মানুষকে 
সংসারে আবদ্ধ করে সে'কথাই বলেছেন । তত্তত্য় বা তিনগুণাগ্থিত। মায়ার অতীত 
হ'তে পারে না সে'জন্য মানুষ । সুতরাং মহাশান্তময়ী কুগ্ালনীশান্ত আজ্ঞাচক্র 
ভেদ ক'রে সহম্রারচক্রচ্ছিত জ্ঞানময় ও আনন্দময় পরমাঁশবের সঙ্গে সামরসারসে 
একীভূত হ'তে পারে না, কলে তত্বাতীততত্ব মুন্তিফে লাভ ক'রে জন্মমৃত্যুরুপ 


তন্ত্সাধনায় আচার ও তত্ত-বগ্লেষণ ৬৯ 


সংসারপ্রনহের অতীত হ'তে পারে না, মায়ার সংসারেই বরং আবদ্ধ থাকে সাধারণ 
মানুষ । মহারাজ নন্দকুমারের গানাটর কিছু অংশ যথা-__ 


“ভূবন ভুবাইল মা ভবমোহিনী । 
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য বনোদনী ॥ 


চে ৪ ৯ ফা 


মহামায়া মোহপাশে বদ্ধ করো অনায়াসে, 

তত্ব লয়ে তত্তাকাশে 'শ্ছির আছে সৌদামিনী । 

শ্রীনন্দকুমারে কয় তত্ব না নিশয হয় 
তব তত্ৃগুণন্রয় কাকীমুখ-আচ্ছাঁদনী ॥: 


“সৌদ।মনী” [চরসমুজ্ৰল বিদ্যুংলতাকারা কুলকুণ্লিনী | 'কুল অর্থে কালী ও 
কুণ্ডালনী উভয়ই। মূলাধারবৃপ চতুর্দলপদ্র মহাশান্ত কুগডালনীর স্থান। এ শান্ত 
আধারপদ্রে সুপ্তা, অর্থাৎ মূলাধারে 'নাঁদ্ুতা, পরমশিবের সঙ্গে সামরস্যে মিলিত 
হওয়ার জন্য জাগ্রত নয়, কারণ সত্ব, রজঃ তমঃ গুরণণতিনাট কাকীমুখ ব্রহ্গদ্ধার বা 
[শরদ্বার মায়ার আবরণে আচ্ছাঁদত ক'রে রাখে । সুপ্তা কুগ্ডলনীশান্তই মায়াবদ্ধ 
জীব, কুণগালনীর জাগরণে মহাশিবের সঙ্গে মিলনে শিব । শোনা যায়, মহারাজ 
নন্দকুমার তান্তক-সাধক ছিলেন। তার গ্রানাটও তন্ত্রমুখী। তাই তন্ত্রালোচনা 
বা তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে গানটির উল্লেখ করা প্রাসাঙ্গক,-যাদও গানে উল্লিখিত 
তত্ননয় ও তান্রিক-সাধনায় উল্লিখিত 'বিদ্যাতত্ব প্রভাতি তত্ব এবং তাদের অর্থ এক 
নয়, 'কন্তু ভাবের উদ্বোধন ও জীবনতত্বসমাধানের সহায়ক । মনে রাখতে 
হবে যে, তন্ত্রসাধনায় কুগালনীশান্তই একমাল্র আশ্রয় ও সাধনার বন্তু। 


॥ তন্ত্রে বিভিন্নভাবে তত্বসাধনার কথা ॥ 


তন্ত্রসাধনা ক্রিয়ামলক বা অনুষ্ঠানমূলক, আবার রৃপাশ্রয়ী ও ভাবাশ্রয়ী। 
তম্রসাধনায় ছন্রিশাট তত্তের সঙ্গে সাধকের পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। পরশুরাম" 
কল্পসূতে (১৪) আছে £ “ষটান্রংশতত্বানি বশ্বম্” ৷ শিব, শস্তি, সদাশিব, [বিদযা, 
মায়া, আঁবদয।, কলা, প্লাগ, কাল, নিয়তি, জীব বা পুরুষ, প্রকৃতি, মন প্রভাতি 
ছন্রিশটি তত্ব । (১) শিবততে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারীপণী শন্তির পরিচয় দেওয়। 
আছে। ইচ্ছাশান্তর্প উপাধিধুন্ত শিব বা সদাশিবই 'শবতত্ব' । (২) শাল্ততত্ব 
সৃষির ইচ্ছার্পা শান্ত। (৩) এ ভাবে বিশ্বঃরাচরের সঙ্গে যে শান্ত আভন্রভাবে 


৬২ তন্ত্রে তত ও সাধন৷ 


সংশ্লিষ্$ তার নাম 'সদাশিবতত্ত' । বাক" তত্বগলির পরিচয় দেওয়৷ হয়েছে শান্তি, 
অর্থাং 'বিমর্শশান্তর কার্য ও প্রকাশ-অনুযায়ী | 
দক্ষিণী আচার্য ভাস্কর-রায় বলেছেন, ষটাংশৎ তত্বকে আত্মতত্ু, বিদ্যাতত্ব 
শিবতত্ব ও তুরীয়তত্ব বলে-_ 
“মায়ান্তমাত্মতত্ং বিদাতত্রং স্দাশিবাস্তং স্যাৎ। 
শান্তশিবৌ 'শিবতত্বং তুরীয়তত্বং সমাষ্টরেতেষাম্‌ ॥ 
ষটন্িংশংতত্ব* শিব, শান্তি, সদাশব, ঈশ্বর, বিদ্যা, মায়া, কলা. আবিদ্যা, 
রাগ, কাল, নিয়াতি, পুরুষ, প্রকাতি, বুদ্ধ, অহংকার, মন, পণ্ট জ্ঞানোন্দ্রয়, পণ্ট- 
কর্মোন্্য়, পণতম্মান্র ও পণ্টমহাভূত। 
তাছাড়৷ 'যোগনীহদয়তন্ত্রে শান্ততত্ব ও শিবতত্বের পাঁরচয় দিয়ে বল৷ হয়েছে-_ 
১। 'শান্ততস্তাত্মকাং দেবীং 
্রসূপ্তভূজগাকাতিম্‌। 
শাভততুং সমাথ/াতং 
ভুবনৈরাশ্রতং মহৎ ॥ 
২। 'শল্গুঃ শিবততৃং শান্তততোপরি স্থিতম্‌ ।" 
[কিংবা 
'শান্তততং সমাখ্যাতং শবতত্বং ৩দৃধ্বতিঃ ॥ 
তাছাড়। আছে-_তত্তাতীততত্ব' “বাঙ্‌মনোতীত-অগোচরম্তত্বা 1" 
তন্তরোন্ত এ ৩৬ তত্বসমাঞ্কই বশ্ববোচল্র্য । তার মধ্যে শিব প্রকাশ বা আগ্র এবং 
শীস্ত বিমর্শ বা চন্দ্র । কামকলা ঝ৷ কুগালনধ আঁবচ্ছারিত-শান্ত। পর! প্রথম তত্ব, 
পশ্যন্তী দ্বিতীয় _বিচ্ছারিত কুও[লিনীর বৃপ, মধ্যম। তৃতীয় এবং বৈথরী চতুর্থ বিশ্ব 
্হ্ধাও্ড। উপাঁনষদে পরা-পশান্তী-মধ্যমাকে অমৃতর্প স্বর্গলোকে অবশ্থিত বলে। 
দেবী [পুরা ঝ ্পুবসুন্দবীই ষেডশী, ললিত ও শ্রীবিদ্যা | উত্তর-ভারতে কালী 
ব৷ দাঁক্ষণাকালী। এবং দাঁক্ষণ-ভারতে শ্রীবদ্য। বা ব্িপুবসুন্দরী ॥ দেবী ভ্রিপুরার বা 
্রপুরসুন্দরীর কৃপা ও অনুগ্রহরুপ শান্তপাত-ছাড়া তন্তসাধনায় সামরস্য মুন্ত লাভ 
করা অসন্তব--বলে দাঁক্ষণী বা দক্ষিণদেশীয় কেরলীয়-তন্র । ব্গদেশীয় তল্রে দেবী 
কালক! বা দাঁক্ষণকালীকার কৃপাছাড়া ?শব-শাস্তর সামরসার্প মুন্তি লাভ হয় না। 
সামরস্যতত্তে শিব ও শান্ত উভয়েই চরম ও পরম টৈতন্য। শ্রীরামকণদেব বলেছেন 
সদানজ্দময় ও সদানম্পতরয়ী, শিব ও শান্ত, _সদানন্দময় ও সদানম্দময়ী, সময় ও 
৪। তন্তরশান্তে চতুবিংশতি বা২৪ তত্তের উজ্েধ আছে। 


তন্রসাধনায় আচার ও তত্ত-বিশ্লেষণ ৬৩ 


সময় । এই সময় ও সময়া অথবা শিব ও শান্ত আঁবনাভাবসন্বঙ্গে চনকাকারে 
(কলাইয়ের একীকৃত দু'ভাগের) মতে৷ এক ও অথও। এই নিত্য-চিন্ময়-আঁধকারী- 
তত্বের নাম মহাতত্ব । এই মহাতত্বের আস্বাদনেই সাধকের অজ্ঞানপাশমুন্ড মোক্ষ। 
আশান্ত্রে এটিই সাধনার চরমকথা 


1 পুর্বোস্ত তত্বচতুষ্টুয়ের মর্মকথা। ॥ 

আত্মতত্ব, 'বদ্যাতত্ব ও শিবতত্ব তিনটি তত্রের উচ্চারণ ক'রে উপাসন৷ ছাড় 
প্রায় সকল দেবতার তান্রক-প্জা-উপাসনায় আত্মতত্থায় স্বাহা, [বদ্যাতত্বায় স্বাহ, 
1শবতত্বায় স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় । তাছাড়া আর একটি চতুর্থ তুরীয়তত্বের 
প্রয়োগ আছে,- “তুরীয়তত্বায় স্বাহা”। 

অদ্বৈতবেদান্তেব আলোচনায় আমর! জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুযুপ্তি তিনটি অবস্থার পরিচয় 
পাই । আচাধ গোড়পাদ মাও্কা-উপনিষদের উপর “কারিক।' রচনা ক'রেছেন 
এবং এই তিন অবস্থার উপরে তুরীয়াবস্থার পরিচয় 1দয়েছেন। মাওুক্-উপাঁনষদের 
৮ম মন্ত্রে ওঙকারের চারাঁট পাদ ব৷ মাতার পাঁরচয় 'দয়ে বল হয়েছে £ “'সোহয়- 
মাত্মান্রক্ষরমোগুকারোইধিমান্ পাদা মাত্রাশ্চ পাদা অকার-উকার-মকার ইতি, 
এই অকার উকার-মকারই জাগ্রৎ-সবপ্ন-সুবৃপ্তি এবং সুযুপ্তর পারে তুরীন্ন বা চতুর্থ 
অনাময় পদাতীত পদ- আত্মা বা ব্রহ্ধ তথা বৃহৎ-সবগত চেতন । এই /&11- 
761%80108 সবগত চেতন্য ব্যদ্টি ও সমাষ্টভেদে দৃ'রকম,-ব্যবহারক ও 
'পারমার্থক | তুরীয় অবস্থাকে জীবন্মু$ অবস্থাও বলে। গীতায় এই চতুর্থ 
অবস্থাকে স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থ৷ বল৷ হয়েছে । এই চতুর্থ অবস্থাকে গীতার ২৭২ 
শ্লোকে ত্রাহ্মীশ্ছিতি এবং তন্তরে শিবশান্তর সামরস্াবস্থ। বল। হয়েছে । এরই নাম 
ব্রন্দানবাণ ও মু্ত। 

তন্ত্রে ৩৬াঁট তত্ব বা পদাথেব কথা বলা হয়েছে। তঞ্রে এই ৩৬ তত্বকে 
আত্মতত, বিদাতত্ব, গবভঃ৫ ও তুরীয়তত্ব বল। হয়েছে চারাট ভাগে ভাগ ক'রে। 
পাঁথবী, জল, তেজ: বায়ু ও আকাশ ঝ ।ম্ষতি, অপঃ, তেজ মনৎ, ব্যোম প্রভীতিকে 
হুল, সৃক্ষা, সৃক্ষাতর ও সৃ্মতমর্পে চিন্ত। কর] হয়। এগুলি থেকে বাহ্ইন্দিয় 
ও অস্তারান্দ্রিয়ভেদে বাকৃ* পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ 
প্রভৃতির সৃঁষি। তন্ত্রে পগ€তত আচারে, পণ কর্মোন্দ্রয় ও পণ জ্ঞানেন্দ্রির 
এবং অন্তঃকরণ তথ। মন, বুদ্ধ, চিত্ত, অহংকার-_-এই হোল ভূত ঝ৷ পদার্থ সৃন্টির 


ক্রমানুলারে ॥ 


৬৪ তন্ত্রে তত্ব ও পাধন৷ 


1 শিবতন্ব, শক্কিতন্ব প্রভৃতির পরিচয় ॥ 


(১) প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছাশীন্তর্প উপাধাবাশিষ্ট পরমাশিবই “শবতত্বব। এই 
শিব বা শিবতত্বই তত্বের মধ্যে প্রথম। (২) তারপর 'শান্ততত্ব' পরমশিবের 
ইচ্ছাশান্ত । (৩) 'সদাশবতত্ব', সমগ্র বিশ্বকে যিনি 'অহং বলে মনে করেন 
[তিনিই সদাশিব। সদাশিবেরই অহস্ত। পরাহস্ত৷ বা পূর্ণহস্ত। । (8) 'ঈশ্বরততুর' 
অর্থং বিশ্বকে যান 'ইদং বলে মনে করেন। (৫) বিদ্যাতত্ব ঘা অহস্ত। ও 
ইদন্ত। এই উভয় ভাবের এঁক্যপ্রাতিপাস্ত। এক্যপ্রতিপান্ত বলতে বোঝায় 'জগৎ বা 
বিশ্ব আমই' ইত্যাকার যে সদাশিবে বৃত্তি*ঃ তার নাম বিদ্যা। (৬) 'মায়াত্দ 
অর্থাৎ 'ইদং জগৎ'-__এই জগৎ আমা থেকে ভিন্ন এ'ধরণের ঈশ্বরের বৃত্তির নাম 
মায়া। (৭) “আঁবদ্যাতত্ব'__বিদ্যাঁবরোধিনী আচ্ছাদিনীশান্ত। (৮) 'কলাতন্ক 
[বের সবকর্তৃত্বশান্ত সঙ্কুচিত হয়ে আর্াশক-বর্তৃত্বর্ূপে জীবে অবস্থান করে। 
(৯) 'রাগতত্্'। (১০) 'কালতত্ব' । "কালতত্বঁ_ ধ্বংসকাঁরণী শান্ত,_ 
আস্ত, জায়তে, 'বপারিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি প্রভীতি শার্ত। (১১) নিয়তি 
(১২) 'জীবতত্ব'-_পুরুষই নিয়তি, কাল, রাগ, কলা ও আবদ্যার আশ্রয় ॥ (১৩) 
প্রকৃতিতত্ব' ৷ (১৪) 'মনস্তত্ব' । (১৫) 'বৃদ্ধিতত্ব' । (১৬) অহংকারতত্ৰ । (১৭-২১)। 
পণ্চজ্ঞানোন্দ্রয়-_-শ্রোর, ত্বকৃ, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ। (২২--২৬)। পণকর্সোন্দিয়__বাক্‌, 
পার্ণি, পদ প্রভৃতি,_যার সম্বন্ধে প্বে বলেছি। (২৭---১১)। পণ্সৃক্ষষভূত, 
বা বিষর,_শব্দ, স্পর্শ প্রভীত তব। (৩২-৩৬)। পঞ্চমহাভূত বা স্থুলভূত বা 
পদার্থ__আকাশ, বায়ু প্রভাতি তত্ব। মহাভারতে চতুবিংশতিতত্ব বলা হয়েছে। 
পরশুরামকল্পসূত্রে 1১1৪) “ষটতিংশতত্বান বিশ্বমূ-সূত্রের প্ৰে আলোচনা করা 
হ'ল। 

1ভন্বমতে ২৪টি তত্ব ৩৬-এর পরিবতে। পরমানন্দ তন্ত ও স্কন্দপুরাণের কথাও 
তাই। 'তত্ব'-শব্দের অর্থ " ত₹-এর যে ভাব বা ধর্ম তাই তং । “তৎ-বলতে যে 
সত্ত। সমগ্র বিশ্বকে পারিব্যাপ্ত ক'রে থাকে--তাই। ঈশোপানিষদে 'ঈশাবাস্)মদং 
সর্ং যাক জগ্ত্যাং জগৎ* শ্লোকাংশের অর্থ ব্হ্ধ বা পরমশিব। এই ব্রহ্ম বা 
পরমাঁশবই তত্ব,-_-আবার তম্বাতীত-তত্ব । শুদ্ধাবদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব, শান্ত ও শিব 
এই পাঁচটি তত্বের অসাধারণম্ধর্ম এবং কেবল প্রকাশকত্ব ও হুয়ংজ্যোতিস্মান্‌ 
এবং ব্রহ্মতত্ব বা 'শিবতত্বের অন্তগগত। বেদান্তে তত নাসিঃ তথা “তৎ+ত্বং+আঁস'__ 
জীবই ব্রদ্ধ। তত্ত্রে শাস্তই শিব। পরমশিব বা শিবকে দু'ভাবে চিন্তা করা হয় ঃ 


৫ বৃত্তির অর্থ কাধ্য। 


তন্ত্রসাধনার আচার ও তত্বাবশ্লেষণ ৬৫ 


এক, _সদাশব । নগু্ণ )ও আর এক --মহাকাল ( সগুণ)। কথাও তাই যে, 
নাদানুসন্ধান বা ষট্চক্রসাধনায মূলাধার থেকে কামকল৷ ব৷ কুগাঁলনী যখন মূলাধার, 
স্বাঁধষ্ঠান অনাহত মাঁণপুর, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা প্রভৃতি চক্রগুলকে ভেদ ক'রে সহম্রারে 
পরমাশিবের সঙ্গে একরসে মিলত হয় তখনই শান্ত শিব বা ব্রহ্ম । এ'টী তন্ত্রের 
কথা, আর অদ্বৈতবেদান্তের কথা- শ্রবণ্-মনন-ানিদিধ্যাসনের দ্বারা, কিংবা 
কেবলমান্র বিচারস্বভাবসম্পন্ন শ্রবণের দ্বারা অজ্ঞান অপসারিত হ'লেই ব্রন্গত্বরূপের 
প্রতাক্ষ-উপলান্ধ হয়। বেদান্ত ও তন্ত্রের পরমলক্ষ্য এক, কেবল সাধনায় পার্থক্য। 


॥ ওন্ক্রে তত্বসাধনা ॥ 


তন্ত্রে তত্রসাধনাই প্রধান। গৌড়বঙ্গদেশ বা বাঙলাদেশীয়-তস্ত্রেরে তত ও 
কাশ্মীরীয়-তত্তসাধনার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। বঙ্গদেশীয়ত্রে 
প্রধানত আত্মতত্্, বিদ্যাতত্ত ও শিবতন্তের সাধনারই প্রচলন আছে। 'কস্তু এই 
[তিনাট তত্বের মধ্যে আরও সহায়ক-কতকগ্ুল তত্বের অন্তর্নিবেশ আছে । তবে 
এ*সন্বন্ধে মতভেদও আছে। যেমন কোন মতেঃ (১) পৃবেই উল্লেখ করোছি যে, 
চা্বশাট (২৪) তত্ব আত্মতত্তের অন্তর্গত। পুরুষ থেকে মায়া-্পর্যস্ত সাতটি তত্ত্ব 
বদ্যাতত্বের অন্তর্গত এবং শুদ্ধবিদ], ঈশ্বর, সদাশব, শান্ত ও 'শিব এই পীচটি তত্ব 
1শবতত্তের অন্তর্গত। এই শিবতত্বের অন্তর্গত পাচটি তত্ত বিশেষভাবে সাধারণ- 
ধর্মের প্রকাশক । কস শিব বা শিবশান্তিসামরস্য এই পরম ও চরম-তত্্ তাতৃতীত- 
তত্ব, যার প্রত্যক্ষ বা উপলান্ধ হয় একমান্র বোধিতে বা আত্মজ্ঞাোনে। এই 
পরমতত্ত অদ্বৈতবেদাস্তের তুরীয়তত্ব। পরশুরামকষ্পসূত্রে মহার্যি পরশুরাম ১।৬ 
সূত্রে বলেছেন £ “স্থবিমর্শঃ পুরুষার্থ»”-__ অর্থাৎ পরমাশিবের বিমর্শ বা যথার্থজ্ঞানই 
পরমপুবুষার্থ। 1কস্তু কাশ্মীরীয়-প্রত্যাভিজ্ঞাশাস্ত্রের মতে, তত মান্র দুট,_শিবতত্ব ও 
শান্তততু। 

প্বেই আলোচনা করেছি যে, পরমশিবের বিশ্বো্তীর্ণ (0:81780600617181) 
ও 'ৃবশ্বগত বা বিশ্বময় (10000810610 01 ০15861৬০) এই দু'টি বকাশ। এই 
বশ্বণও ব। বিশ্বময় বিকাশের না শবতত্ব । এটিই পরমশিবের প্রথম বিকাশ 
বা স্পন্দ ষাঘংশংতত্বন্দোহে আছে- 

'যদয়মনুত্তরমাতীরননজেচ্ছয়াখলপদং জগদৃন্রষ্টুমূ। 
পস্পন্দে স স্পন্দঃ প্রথমঃ ?শবতত্বমুচাতে তজ-জ্ঞেঃ ॥ 

অনস্তশান্তসম্পন্ন উন্মেষী-শান্তই অনুত্তর ও স্থাতদ্্য-শাঁন্ত,__যাদের থেকে 'বিশ্ব- 

তন্ত্রে তত্ব ও সাধনা--৫ 


৬ তন্তরে তত্ব ও সাধন। 


চরাচরের সৃঁষী হয়। আর (২। শান্ততত্ব হোল পরমাঁশবের উম্মেযী-সৃষ্টির 
শান্তি। শান্তর মধ্যে চিং, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া এই পাঁচটি শান্তাবকাশের 
মধ্যে যখন জ্ঞানশান্তর উদ্মেষ হয় তখন নিষেধব্যাপাররূপ একটি নোতভাবের 
বিকাশ হয়,_ ইংরেজীতে যাকে বলে ৭76 01100101501 06580101091 
তখন প্রথমে শিব বা পরমাঁশবের মধ্যে 'ইদমৃ” বা বিষয়াভমুখী ভাবের 
আরোপ করেন সাধক। তারপর চিৎ বা পরাসাম্বদের 'অহমৃ” বা 'বিষয়ীভাবের 
আরোপ হয়। অর্থাৎ সৃষ্টিতে বষয় ও 'বিষয়ী,--০৮1০ 8104 ৪৮৮০০ এই 
দুটি ধারা আরোপিত হয় এবং এই আরোপই শান্ততত্বের ক্রিয়া বা ফলশ্রুত। 
আচার্য ক্ষেমরাজ এই বিষয়ীভাবে সম্পন্ন শিবকে 'অনাশ্রত-শব' আখ্য। দিয়েছেন। 
“শ্রীপরমশিব...প্রং চিদৈক্যাতময়ানাশ্রিতশিবপয়ায়শৃনাতিশৃন্যা্মতয়া প্রকাশ- 
ভেগেন প্রকাশমানতয়। স্ষরাত”। প্রকৃতপক্ষে এই অবস্থায় শিব বা পরমাঁশব একমানু 
“অহম্‌'-রূপে প্রকাশ পান, “ইদম্‌' ব। [বষয় ( ০৮)৩০1৬৩ ৪506০%) শৃন্যাবস্ায় 
থাকে । তখন যেন এক মহাশূন্যে শূন্যের মধ্যে একমাত 'অহম্‌'-সংবদই 
প্রকাশমান বা ভাসমান থাকে ।* কিন্তু এই অথণ্ড 'অহমৃ'-ভাবসমুদ্র থেকেই ক্রমে 
ধহমৃ-ইদমূ?। বা িষয়ীশবষয় (58৮1০০11৮-০৮)৩০61৬6) যুগ্মসম্তারূপে _ বিশ্ব 
বিকাশের উদ্ভব দেখা যায়,_যে উদ্ভব ব সৃষ্টি ভাষায় বর্ণন৷ কর! যায় না। ত্র 
জয়দেব সিংহ এ'সম্পর্কে বলেছেন £ “918. (1.৩. 18181018-51%8) 111 11088 
620৩ ৪001৩818 ৪ 10616 4 ৫5৬০91৫ ০180 ০৮16০01%৩ ০01066106, [0 
91061 1090 9158 0989 20068 ৪8 00৩ [001৮618৩) ৪, 01681 10 116 
0011819 65051161006 090010069 ৪ 16096588819 101)85, 30 11015 65 92219 
& 0858108 10835, [০ 0015 9901৫০11119 ৫1561068860 17010 0116 
9১)5০0৬৩ ০901500 (0৩ 0 01%5155 15 0158006৫ 8910 0০0 88 &]) 
£0015110813139016 90809, ৮০1 20 417010159 (01 1:10 10. 1210) 
6০1) ৪1 01511080151)8015 ১৪৫ 1001 ৪৫781916, ৪5 (106 1011) [১871 
০1 1176 58006 5৩11, তার অর্থ ডন্তর জয়দেব সিংহের ভাষায়ই পুনরায় বাল £ 
92101 001811559 00250800050658 17060 41271 ৪100 12271 (1 ৪0৫ 
(1816 ১--910016০1 ৪04 0০)6০1% 

মনে রাখতে হবে যে, কাশ্মীরীয়-প্রতাভিজমতে শুধু নয়, শিবান্বৈতমতে 
শান্ত বা বিমর্শ সৃষ্টির রূপ নিয়ে ছুয়-পরমাশবই । শিবের স্াষটি-উল্মুখতার অবস্থাই 


৬। এখানে ঝ!মী হিবেকানল-রচিত «এক, দ্ূুপ অরূপ" প্রভৃতি গান আ্টবা। এই গানে 
এক চৈতন্য থেকে ঘন্থর বা বৈচিত্রের সুতির কথা বল! হয়েছে। 


তন্রসাধনার আচার ও তন্বাবিশ্লেষণ গু 


শক্তি বা বিমর্শ £ “যদ। শ্বহদরবার্তনমুত্তরৃপমর্থতত্বং বাহিঃকর্তৃসুন্থুখো ভবাঁত তা 
শান্তরিতি ব্যবহয়তে” । শত্তিকে সেজন) 'পরমাঁশিবের সৃষ্টির ইচ্ছা" ব৷ 1সসূঙ্ষা 
বলা বায়। গোড়-বঙ্গদেশীয়-তন্ত্র (8৩0881 3০1০০91 ০? 18088)-মতেও এ 
এককথা। শিব তথা সদাশিব সম্পূর্ণ উদাসীন ও কৃটস্থ, সেজন্য মহাকালবূপে 'তাঁন 
নৃত্চণ্চল৷ কালীর সঙ্গে সম্পারিষন্ত। সামবেদীয়-ছ্থান্দোগ্য-উপানযদে € ৬।২-১৩ ) 
এ'তত্ুকেই 1ভন্মভাষায় উপনিষদকার বলেছেন £ “সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীর্গেক- 
মেবাদ্বতীয়মৃ...তদৈক্ষত, বহুস্যাম প্রজায়ের হীত”। এ'কথা পৃবে উল্লেখ করেছি, 
কিন্তু তাহলেও প্রসঙ্গক্রমে 'দ্বতীয়বার বাল যে,সষ্টরূপ ঈক্ষণ ব৷ ইচ্ছার সময়ে এক 
ও আদ্বতীয় ব্রহ্ম যেন দুই বা দ্বিতীয়র্পে প্রতীয়মান । এখানে শঙ্কর-অগ্ৈতদৃষ্ি 
থেকে কাশ্মীরীয়-শিবাদ্ধতের মধ্যে পার্থক্য আছে সেকথা প্েই বলেছি । কেননা, 
শঙ্কর-অদ্বৈতে দুই যেন ছিতীয়ের আভাস, _'যেন দুই", 1কন্তু কাম্মীরীয়- শিবাদবৈতে 
দুই - 42018171850 ০019060038585৮- অহং ও ইদং, _০510%৩ 82৫ 
10880%৩-সহকৃত অর্থে এক ও আদ্বিতীয় হ'লেও 'অহম্‌ ও ইদমৃ-এ 'বিভন্ত, কিন্তু 
চণকাকারে এক ও সমরসে-অথণ্ড ও অদ্বৈত । একেই শিবাদ্বৈত বলে। 


॥জ্ঞানশক্তিতন্তব ॥ 

ঈশ্বর তথা পরমশিব এখানে এক্বর্যতবৃঘুত্ত । এ্বর্বতত্বের অর্থই ঈশ্বরতত্ব। শ্রদ্ধেয় 
রাজ্জানক আনন্দ এজন্য বিবরণভাষ্যে বলেছেন £ “অন্ন বেদঃজাতস্য স্ফুটাবভাসনাৎ 
জানমাত্যাদ্রেক৮। ঈশ্বরতত্বে জানশান্ত প্রধানভাবে থাকে । 


॥ সন্বিভাতত্ব বা শুদ্ধবিস্ভাতত্ব 

তৃতীয় সদাশিব ব৷ সদাখ্যতত্ব এবং চতুর্থ ঈশ্বরতত্ব বা এক্বর্যতত্ের পর পন্চম্‌ 
তন্তু সান্বদ্ বা শুদ্ধাবদ্যাতত্ব । এই পণ্টমতত্তে ক্রিয়াশন্তির প্রাধান্য থাকে । 
এই তত্ব ভেদাভেদাবিমর্শনাত্মক বা ৫1€75819-10-50$69-র রূপ বলা যায়, 
সুতরাং এই অবস্থায় অহম্‌ ও ইদম্‌ অথবা 1 ৪0৫ 1€ ০17)18 সমানাধি করপ্যাবন্থাষ 
থাকে । আসলে একে শুন্ধবিদ্য-অবস্থা বলে, কারণ এই অবস্থার পরমাশিব ও 
ির্শের মধ্যে সত্যকার সম্পর্ক ক অ জানা বায়। 


॥ মাক্সাতত্ব ও পঞ্ কঞ্চুকতত্ব £ 
মারা অর্থে মায়াতত্ । নায়াতত্ব সচণ্চল ও তরঙ্গায়িত। এখান থেকে উর্ধতন 


৬৬ তন্রে তত ও সাধল। 


সকল-কিছুই আবৃত ও অদ্রানার মধ্যে, _ তার কারণ এখান থেকে মায়। ও মায়াজাত 
ফণ্ঠুকের সবদা রাজত্ব ও বিলাস। পাঁরমাপ ব|-সী?মত করার ভাব থেকেই 
“মায়।মশব্দের সৃ্ডি, £ওরাং শুদ্ধাবদ্যার পর থেকে সকল-াকছু ততুই সীমার মধো, 
-অহম্‌ থেকে ইদমের, অথব। ইদম্‌ ( বিষয় ) থেকে অহমের (বিষঙ্পীর ) কোন 
পার্থক্য বুঝা যায না, সকল তন্ুই থাকে ভেদ এবং অজানার মধে) । সংকোচের 
ক্ষেত্র এখান থেকেই আরভ্ভ। নায়ার আবরণ এর পরের সকল-কছু তককে আবৃত 
( ০০৬৩:৩৫ ) ক'রে রাখে । সেক্জন্য মায়ার অর্থই [িভেদবুদ্ধ । 

কণ্ঠুকগুল মায়ারই সৃষ্টি। কণ্টুক পাচটি। তাদের নাম (১) কলা, (২) 
বিদ, (৩) রাগ, (8) কাল ও (৫) নিয়তি । (১) “কল।' সকল-কিছু কর্মশান্ত ও 
কর্তৃত্বকে নষ্ট বা সীমায়িত করে; (২) এবদ্য।” সবজ্ঞত্বশান্তকে হাস করে। 
(৩) 'রাগ' পূর্ণঘ্বের ভাব অপূর্ণ য় পাঁরণত করে। (৪) “কাল' নিত্যত্বকে সীমার 
মধ্যে এনে অনিত্য বলে বোধ করায় ॥ (৫) নয়ত স্বতন্ত্র ও ব্যাপকত্বকে অধীন 
ও সীমিত ব'লে প্রতীয়মান করায় । এই পাচাঁট কণ্ঠুক সকল-কন্ছুর স্বর্পকে 'বিরূপে 
পারণত করে ও অসীমকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে। 

এরপর কাশ্মীরীয়-প্রত্যাতজ্ঞাশাস্ত্রে পুরুষ ও প্রকীতির, কথা ॥ (১) পুরুষ বল্গুতে 
শিব বা পরমশিব এখানে নিজেকে মায়ার ও কণ্টুকের আবরণে আবৃত ক'রে 
পূর্ণ অর পাববর্তে নিজেকে অপূর্ণ ও আবদ্ধ ব'লে মনে করেন। পুরুষ এখানে 
শুধু মানুষ নন, ?তাঁন সকল প্রাণী ও পদার্থ-_যেগুল সৃষ্টির উপকরণ । মোটকথা, 
সববসপক ও বৃহদৃ-পরমাশব এখানে মায়া ও কণ্ঠুকের আবরণের জন্য নিজেকে 
“অণু ও দেশ-কালের মধে) সীমার়িত মনে করেন। মোটকথা, শিব এখানে জীব- 


রূপে প্রতীত, -পূর্ণত্বাভাবেন পারামত্বামূ অণুত্বমূ'। 


& পুরুষ ও গুকৃতি ॥ 

প্রকৃতি অর্থে কলাতত্বেরই বিষয়রূপে পারিপাতি-_“বেদ্যসাতং স্কৃউং ভিন্নং 
প্রধানং সৃয়্তে কলা'। এখানে প্রকাতি সাংখ্র মতো গুণসাম্যে বিদ্যমান থাকে, 
গুণক্ষোভ এখানে হয় না। অথচ এই প্রতিই বিশ্বরদ্ধাণ্ডের সৃষ্টির কারণ। 
এখানে প্রকাতি শিবেরই সাম্তাশন্তি এবং সত, রজঃ ও তমঃ গুণ তিনাটি শিবেরই 
ব্যক্ত জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রয়া-শান্তরূপে থাকে । সুতরাং সৃষিক্ষেতরে শিব ভোক। ও প্রকাতি 
ভোগার্পে বসান থাকেন, অর্থাৎ প্রকৃতি এখানে “(সৃষ্টিতে ) পুরুষর্প শিবের 
তোগ্য-বিষয়রূপে পরিণত হয় । 


তন্ত্সাধনার আচার ও তস্রীবল্েষণ ৬৯ 


॥ বুদ্ধি ও অহংতত্ব । 
এরপর বুদ্ধ, অহংকার ও মনের ন্নাজা। প্রকৃতি এরপর নিজেকে সকল 
প্রাণীর অন্ত:করণ, হীন্দ্রিয় ও ভূতে রূপাঁপত করেন, এবং তখনই হয় মন, বৃদ্ধি ও 
অহংকারের লীলায়নের খেলা । 'বুঁদ্ধ' সৃ্টিতে প্রকৃতির প্রথম তত্ব-_-ব্যবসার়াস্মিক।' 
রূপ। অহংকার ও মন এই দুটিই হয় তখন কর্ম্খী 'ও সচণ্ঠল। এর পরেই 
ঘ্রাণোন্দরয়, রসনোন্দ্রয়, চক্ষুরান্দ্রিয়, স্পর্শোন্দ্রয় ও শ্রবণোঁ্দযর্প জ্আনেক্রিরগুলির 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঁগান্দ্রয়, হস্তোন্দ্রয়, পাদেন্দ্িয়, পায়ু্রান্দ্র় ও উপস্থোন্দ্রয়রূপ 
কম্ৌন্্য়গুঁলর সৃষ্ট ও ক্রিয়। হয়৷ হীত্দ্রর' বলতে বৃঝায় যন্ত্র+শান্ত-_য! বঙ্্রূপ 
ইন্দ্িয় গুলিকে প্রাণবান করে ও কর্মচণ্টল করে। 
এরপর শব্দ-স্পর্শ-বৃপ-রস-গন্ধ তল্মান্রাদর সৃ্টি এবং আকাশাদি পণ্চভুতের 
সৃষ্টি ও বিকাশ । শিবশান্ত থেকে বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি হয়েছে এভাবে ক্লমায়তনে । 
কাম্মীরীয়-প্রত্যাভজ্ঞাশান্ত্রে ষে' দৃশট দাশীনক-মতের প্রয়োজনীয়ত শ্বীকার কর! 
হর সেই দুটি হোল (১) ঘাতন্র্যবাদ ও (২) আভাসবাদ । ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞার মতে, 
স্বাত্ষ্্যবাদ বল্‌তে বুঝায়-_*ত্বাতন্ত্যং চ নাম যথেচ্ছং তন্রেচ্ছাপ্রসরস্য আভঘাত:৮_ 
অর্থাৎ 'দব্া-ঈশ্বরেচ্ছার স্বতঃস্কুরণ। আঁভিনবগুপ্তাচার্য বলেছেন : “তস্মাদনপহুবীরঃ 
প্রকাশাবমর্শাত্বা সংবিৎ্ভাবঃ পরমাঁশবো ভগবান স্বাতন্্যাদেব রুদ্রাদস্থাবরাস্ত- 
প্রমাতৃর্পতয়া নীলসুখাঁদিপ্রমেয়র্পতন্না চ অনাতীরস্ত্যয়াপ আঁতরিক্ুয়া ইব 
স্বরৃপানাচ্ছাঁদকর। সংাবদূর্পনাস্তরীয়স্থাতন্তামাহস্লা প্রকাশত ইব অয়ং স্বাতঘ্যবাদঃ 
প্রেম্দীলিতঃ+। 
অর্থাৎ প্রকাশ-বিমর্শাত্বক-জ্ঞানরূপী পরমশিব-রুদ্র থেকে সকল প্রাণী ও পদার্থ 
প্রকাতির মতে পৃথকাঁকৃত হয়ে প্রকাশ পায়,--যাঁদও স্বর্পত শিবের পরমস্া থেকে 
কোন-কন্ুই পৃথক ব৷ ভিন্ন হয় না। পরমাঁশবের স্বাতন্ত্র্য ও ্বাধীন ইচ্ছারই এই 
প্রকাশ বা পারণাত। এই মতবাদকেই স্বাতন্র্যবাদ বলা হয়। 
আর আভাসবাদ হোল-_ 
“দর্পণাবষে যন্বদ্‌ নগরগ্রামাদী চন্রমাবভাগি । 
ভাঁতবিভাগ্েনৈব চ পরস্পরং দর্পণাদাপ চ ॥ 
বিমলতমপরমভৈরববোধাৎ তদ্বৎ বিভাগশৃণ্যমাপ 
অন্যোন্যং চ ততোহাঁপ চ 'বিভু্তমাভাতিজগদেতৎ ॥ 
দর্পণে বা আশাঁতে যেমন নগর, গ্রাম প্রভৃতির প্রাভাবন্ধ পৃথক-পৃকভাবে 
পাঁতিত হয়, অথচ সেই প্রাতীবন্বগল দর্পণ ৷ আর্শাঁ-বাতীত অন/-াকষ্ছুই নয়, তেমান 


৭০ তবে তত ও সাধনা 


সমগ্র বিশ্ব পরমশিবের স্বচ্ছ-শুদ্ধ-জ্ঞানে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিবিষ্তি হলেও 
আসলে তার সমন্তই পরমশিবের জ্ঞান-ছাড়া অন্য-কিছুই নয়। 'আভাস'-অর্থে 
প্রতিবহ ঝ৷ প্রাতচ্ছায়া। আসলে দর্পণে প্রাতফলিত প্রারতীবন্ধ বা প্রাতচ্ছায়া 
দর্পণ-ব্যতীত অন্য-কিছুই নয়, তেমনি 'বিস্করাচ্র পরমশিবের বিশদ্ধজ্জনে ভিত্ব 
'ভিন্নর্পে প্রাতাবান্বত হলেও আসলে তারা সকলেই এক ও অথওড পরমশিবের 
চৈতন্য-ছাড়া অনীক নয়। আসলে পরমাঁশব-পরমেশ্বরের নিজের স্বর্ণের 
নানারৃপে প্রতিফলন। দর্পণে বন্ধুর প্রাতিফলনের সঙ্গে পরমশিবের শুদ্ধজ্ঞানে 
বিশ্বপ্রপণন্টের প্রতিফলনে পার্ক আছে, কেননা আশাঁতে ( দর্পণে ) 
প্রতিফলন হয় আর্শীছাড়া সূর্ের আলোকে বা যেকোন আলোকের সাহায্যে, কিন্তু 
আভাসবাদে যে আভাস ঝা বঙ্বপ্রপণ্ের গ্রাতভাস বা প্রাতচ্ছবি_ তার সৃষ্টি হয় 
প্রমশবেরই নিজের জ্ঞানালোকের পাহায্যে। আসলে পরমাঁশবের শুদ্ধ ইচ্ছাই 
সাষ্ট্র সময়ে নানারূপে অশুন্ধরূপে প্রতীত হয়, শৃদ্ধাবষরী (30০০1) অশুদ্ধ- 
বিষয়রূপে যেন প্রতীত হয়,_-“অন্তবিভাতি সকলং জগদাত্মবনীহ-.....বিশ্বং 
পরামৃশাতি নে। মনুরন্তথা”, _পরমার্থসারে যোগরাজ একথা বলেছেন। সুভরাং 
আভাস পরমেশ্বরের অন্তর-ইচ্ছারই বহিবিকাশ মাহ,-91০91601802) ০ 120৩ 
1958080) 91 1০০ [91%17)6+ £ পঁচদাস্মৈব হি দেবোহস্তঃশ্ছিত মিচ্ছাবশাদৃবহিঃ, 
যোগীব নির্পাদানমর্থজাত প্রকাশয়েখ । সুতরাং কুন্তকার যেমন বাইরের মৃত্তিকা 
স্হাষে। ঘট-সরাবাদ |নমাণ করে, এই বিশ্বসৃষ্টি ঠিক সেই রকম নয়, এই বিশ্বের 
সৃষ্টিতে পরমশিব নিজের ইচ্ছার অনুরূপই বিশ্বের বিচিত্র উপাদান সৃষ্টি করেন, 
সৃষ্টি করেন তাঁর ইচ্ছার আঁভঘাতে। 


॥ নাদতত্ব ও বিল্দুতত্ব ॥ 

এরপর নাদত্ব ও বিন্দুতত্ব। বাচ্য ব শব্দরূপে বর্ণ, মত্ত ও পদ এবং বাচয ঝ 
অর্থরূপে কল. তত্ব ও ভুবনের সৃষ্টি হয়। 'বণ' দু-রকমের, -অমায়ীয় ও মার়ীয়। 
মায়ীয় বর্ণগুলি কিন্তু অমায়ীয় ( মায়াহীন ) বর্ণ থেকে সৃষ্টি হয়। মায়াহীন 
( অমায়ীয় ) বণগাল পারশুদ্ধ, স্বাভাবক, সীমাবহীন ( ভেদহধীন ) ও অনস্ত। 
অমায়ীয় বর্ণগুল বাচকশান্তর অন্তর্নিহিত বস্তু" যেমন আগ্তে দাহকা শান্ত থাকে 
আঁগ্ররই মধ্যে অন্তলাঁনি হয়ে। (২) কলা পাচাঁট-_নিবৃন্তিকল।, প্রাতিষ্ঠাকলা, 
1বঙ্গযাকল। শাস্তাকল। ও শ্রান্তাতীতা-কলা ॥ (৩) ভুবন সংখ্যাতীত-কল। । আবার 
আনেফের মতে ভূবন মানত ২২৪ট। এখানে কাশ্মীরীয়-প্রতাভজ্জা-মতবাদ শাচ্ষর- 


উন্তসাধনার আচার ও তত্তবিগ্লেষণ ৭১ 


অদ্বৈতবাদ থেকে বেশ-াকছু পৃথকঃ কেনন৷ মহার্থামঞ্জরীতে মহেশ্বরানন্দ একটু 
কটাক্ষ ক'রে বলেছেন যে, শাঙ্করবেদান্তে 'নাঞ্রয়-কৃটস্থ-ব্রন্গের সন্ত। স্বীকার করা 
যায় না কিন্তু প্রত্যাভিজ্ঞামতে পরমাঁশব-পরমেশ্বর সর্বদাই পণকৃত্যকারী, সুতরাং 
ক্রিয়াশীল, নিক্ষিয় ও কুটস্থ নন। শাড্কববেদান্ত ও প্রত্যাভিজ্ঞামতের মধ্যে পার্থক্য 
এখানেই £ একটি-_শুদ্ধ-অদ্ধৈত ও অন্যাট শাস্তাবশিক্ট-অদ্বৈত। 


॥ বন্ধনতত্্ব ও মুক্তিতত্ব ॥ 

কাশ্মীরীয়-শৈবাঁসদ্ধান্তে বন্ধন ও মুন্ত স্বীকার কর! হয়েছে ' কাশ্মীরীয়- 
শৈবাসদ্ধান্তে বন্ধন আনব-মলের জন্য এবং জীব এখানে নিজের প্থকসন্তার কথা 
মনে করে এবং স্বীকার করে মায়াব জন্য। সুতরাং আনব-মলের অপসারণে পরম” 
জ্তানশান্তর 'বকাশ হয়। আর 'মুস্তি' অর্থে নিজের বিশুন্ধ-স্বরূপের প্রতাভিজ্ঞান বা 
প্রত ভজ্ঞ। । 


'অহং প্রত্াবমর্শো যো বিমর্শাত্মাপি বাধধপুঃ। 

নাসৌ বিকপ্পঃ, স হুযান্তে। দ্বয়াপেক্ষী 'বিনিশ্চয়ঃ ॥, 
আচার্য আভনবগুপ্ত তন্ত্রালোকে এ'সম্বন্ধে বলেছেন _ 

“মোক্ষে। হি নাম নৈবান্যঃ স্বর্পপ্রথনং হি তৎ'। 


কাশ্মীরীয়-প্রত্যাভজ্ঞাশান্ত্র শন্তপাত ব| অনুগ্রহ (কুপা_ 018০৩ ) এবং 
আণবোপায়, সম্ভবোপায় ও অনুপায় এই তিন রকমের “উপায়” বলুতে আনবরূপ 
বন্ধের পারে যাওয়ার পদ্ধাত (0058119 8100 10৩00) স্বীকার করে। তবে 
অনুগ্রহ বা 018০৫ এই সকলের পিছনেই থাকে । তাছাড। প্রত্যাভিজ্ঞা-মতবাদ 
পণক্রিয়া৷ ও বিকল্প ক্ষয়রূপ অভ্যাস স্বীকার করে। পরম[শবের যে সৃষ্টি, শ্ছিতি, 
সংহার, বিলয় ও অনুগ্রহ এই পাচটি ক্রিপ্লা সর্দাই জীবের উপর ক্রিয়াশীল থাকে । 
তবে আচ্ছমজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ( বা প্রকাশের ) সঙ্গে সঙ্গে জীব তার স্বাধীন-স্বতন্্ 
স্বরূপ উপলাব্ধ করতে সমর্থ হয়। জীবের মধে; কার্য, মায়ীয় ও আনব-মল--এই 
[তিনটি ধারে ধারে বিনণ্ড হয় এবং বিজ্ঞানালোকের বিকাশে মন্ত্র মন্্রেশ্বর, মন্ত্রমহেশ্বর 
ও িবপ্রমাতায় জীব প্রাতিষ্ঠা লাভ ক'রে মুন্তি | মোক্ষ লাভ করে । তখন জীবের 
ভাব ঝ স্বভাব কিরূপ হয় সে-সম্বন্ধে মহার্থমঞ্জরীকার বলেছেন-__ 


'স্বতত্ত্ঃ স্বচ্ছাত্। স্ফুরাঁত সততং চেতাঁস শিবঃ। 
পরাশান্তশ্চে্ং করণসরানপ্রাস্তম্দতা | 


৭২ অস্ত্রে তত্ব ও সাধন! 


তদা ভোগৈকাত্মা ক্ষুরাঁতি চ সমন্তং জগদিদমূ। 
ন জানে কুত্রায়ং ধ্বনিরনুপত্যেৎ সংসৃতিরিতি ॥' 
তখন সমস্ত বিশ্বপ্রপণ্ট বিশুদ্ধ-অহমৃজ্ঞানের অফুরস্ত দিব্-আলোকে আলোকিত 
হয় এবং বিশ্বের আস্তিত্ব তখন অহমৃ-জ্ঞানের আলোকে ই উদ্ভাসিত হয়। 
কাশ্ীরীয়-তন্ত্র প্রধান তিনভাগে বা শ্রেণীতে বিভভ্ত,_ প্রত্যাভন্দ্রা, স্পন্দ ও 
ক্রম। কাশ্মীরীয়-শৈবতন্ত্র 'শান্ততন্ নামেও প্রচালত। ক্রম-তান্ত্রকসাধন৷ অনেকের 
মতে কামরূপে কাম্যাথ্যাদেবীর পূজা ও ভাবতত্ের সঙ্গে সম্পার্কত,-যেমন গোঁড়বঙ্গ- 
দেশীয়-তন্তর কামাধ্যাদেবীর পৃজা ও আচার প্রভৃতির দ্বার প্রভাবিত এবং কামরূপ- 
কামাক্ষ্যা-প্রভাবিত বাঙলার তন্তরসাধনা বামাচার বা বীরাচার । পণতত্বের আচার ) 
নামে বিখ্যাত। তবে রঘুনন্দন প্রীতি স্মতিকার ও রঘুনাথ তর্কবাগীশ তার 
*“আগমতত্ীবলাস' তন্গ্রন্থে পণতত্বুসেবিত বামাচার বা বীরাচারে কারণকে 'নিষদ্ধ 
করেছেন। 270 5০80915০176 24271171  7/07511777275 27 
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৫16৬ (13611 10811810101) [1010 [0810210179 ৪** কামর্প বা আসামের 
দেবী কামাথ্যার জা ও সাধনরীতিই প্রকৃতপক্ষে গোঁড়ে ও রাঢদেশে অর্থাং 
বাগলাদেশের তন্ত্রে বামাচার কিছুটা প্রবর্তন করেন, যাঁদও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 
ও চ্মার্ড-রঘুনচ্দনের মধ্যে সে বিষয়ে মতভেদ ছিল। রঘুনাথ তর্কবাগীশ তার 
“আগমতত্তাবলাস গ্রন্থে ঠিক পণ্চতত্ত বা পণ্টমকার-সাধনকে সমর্থন করেন নি 


চতুর্থ অধ্যায় 
॥ মাতৃকাতিত্, মন্ত্র ও মন্ত্রনাধনা ॥ 


| এক ॥ 


মাতৃক! বর্ণ ও মন্ত্রের সৃষ্টিক।রিণী মাতা, অথাৎ মাতৃষ্বরাপণী ।১ নাতৃক। থেকেই 
অকারাদি স্বরবর্ণ ও ক-কারাদ ব্যঞ্জনবর্ণ এবং পঞ্চাশ বর্ণের সমাবেশে বিচি 
মন্ত্রের সৃষ্টি হয়। এ'জন্য বর্ণ ও মন্ত্রের কারণ ও আধার হোল মাতৃকা। মাতৃক। 
ও বর্ণ বিশ্বসৃষ্টির কারণ। অথব। বলা যায়, বর্ণমালাত্মক-মাতৃক। । 

এই প্রসঙ্গে বলা নিশ্রয়োজন যে. মাতৃকা, বর্ণ ও মন্ত্রের সৃষ্টি-সম্পর্কে 
আলোচশার সময়ে শব্দ থেকে বিশ্বরদ্ষাণ্ডের সৃষ্টর কথা এবং বেদান্তে*শব্দাপরোক্ষ- 
বাদের কথাও এসে পড়ে, কেননা শব্দ বর্ণ ও ভাষার সম্পর্করহিত নয়। আচার্য 
অগ্গয়দী।ক্ষত তাঁর "সদ্ধান্তলেশসংগ্রহ'গ্রচ্ছে শব্দাপরোক্ষবাদের [বশদ-বিচার 
করেছেন। আর শব্দই বিশ্বসৃষ্টর কারণ ও শব্র্রহ্মবাদ-সম্পর্কে ভাষ্যকার 
পতঞ্জাল মহাভাষে এবং ভর্তৃহার “বাক্যপদীয় -প্রন্থে আলোচন। করেছেন, যাঁদও 
আচার্য শঙ্কর ও পরবর্াঁ অদ্বৈতাচার্যরা অদ্বৈতবেদান্তে শবব্রন্গবাদ খণ্ডন করেছেন। 
তাছাড়া অ-উ-ম-চন্দ্রকল। ও বিন্দুর্গী ওফ্কার ব। প্রণব তথ পাব শব্দ থেকে 
বিশ্বসৃষ্টি, পালন ও প্রলয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অমাকলার্পিণী অব্ন্ত বা অব্যাকৃত- 
প্রকৃতি ও বিশ্ুর্প-্রহ্ম-প্রসঙ্গকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু আমর জানি যে, অন্ত 
ও তন্ত্রে মাতৃকা ও মন্ত্র প্রভৃতি সাধনার ক্ষেত্রে ও প্রসঙ্গে শব্দরন্গবাদ ও শব্দাপরোক্ষবাদ 
আলোচনার বিষয় নয়। 

মাতৃকা--(১) কেবল, (২) বিন্দুসংযুস্ত, (৩) বিসর্গসংযুন্ত ও (৪) বিন্দু-বিসর্গ- 
ভেদে প্রধানত চার রকমের । (১) .অ-কার থেকে ল-কার পর্যস্ত 'বিন্দৃযুস্ত মাতৃকা 
এবং এর নাম “সবজ্ঞতাকরী-বিদ)” । লাঁলতাসহস্রনামে বল৷ হয়েছে_“মাতৃকা৷ 
বণরুপিণী' (১৬৭ শ্লোক )। স্বচ্ছন্দতন্ত্রে বলা হয়েছে -“ ন বিদ্য। মাতৃকাপরা'-- 
অথণং মাতৃকাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এই মাতৃক। বর্ণমালারুপণী,”_যে বর্ণমালা প্রকাশ 
করে বিদ্যার স্বরূপ ও মহিমা । মাতৃরাপণী তাই মাতৃক।। তন্রসারে, 


১। অস্ত্র বর্ণসষণ়ির প্রকাশ এবং বর্ণ মাতৃকা থেকে সুউ, “মন্ত্রযাতা মাতৃকা' । 


৭8 তন্ত্রে তত্ব ও সাধন৷ 


মাতৃকাবিলাসতগ্রে, পরশুরামকল্পসূত্রে,র পতঞ্জালর মহাভাষ্যে, মন্ত্রীবধানে, 
পরাণিংশিকায়, মাতৃকানিঘণ্টু, সৌভাগ্যভাঙ্কর, তন্রালোক, কামধেনৃত্ত্ত, 
প্রভৃতি। তবে কামধেনুতন্ত্রেে বিশেষভাবে বর্ণর্প, স্বরূপ, আঁভর্প, মাহমা, 
কলা, দেবতা, শান্ত, খাষ ও ছন্দের ব্যাথ]-বিশ্লেষণ দেওয়া আছে। 
বাহঞ্মাতৃক। ও অন্তরমাতৃকা-ভেদে মাতৃক। পুনরায় দু'রকম। বাগদেবতার 
অঙ্গ ব৷ দেহ বর্ণময়,-“বর্ণময়ী বাগ্‌দেবতা' । কামধেনুতন্ত্রের ১০-ম পটলে বর্ণ 
অনুযায়ী বাগ্দেবতার অঙ্গ এবং অঙ্গানুযায়ী স্বরবর্ণ ও ব/ঞনবরের পারিচয় দেওয়া 
আছে। একথা বলার উদ্গেশ্য যে, স্বরবর্ণ ও ব/ঞনবর্ণগুল বাগৃদেবতারই* অঙ্গ, 
সুতরাং তারা পাবিভ্র ও মাহমাসূচক | মালনীবিজয়োত্তরতন্ত্রে মাতৃক! থেকে সৃষ্ট ব৷ 
প্রকাশিত শ্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে মা(লনীবর্ণরুমে ভাগ ক'রে সাঞ্জানে। হয়েছে 
এবং বলা হয়েছে ঃ “ভগবতী মালনী, মুখ্য-শান্তরুপধারিণী'। মালিনী দেবী 
ভগবতী এবং দেবী ভগবতী সাধককে 'সিদ্ধরূপ মোক্ষ ব৷ মুন্ত দান করেন। 
মালিনীবিজক্লোন্তরতন্ত্রে বল৷ হয়েছে £ “মলতে বিশ্বং স্থরূপে ধত্তে, মালয়তি 
তন্তঃকরোতি কৎফামাত চ মালনীতিব্য পাঁদশ্যতে । ভিন্মযোনত্বাদেব চ অস্যাঃ 
বীজযোনীনাং বিসংস্বলত্বাংৎ. ৮ প্রভাতি। পরান্নংশিকায় এ একই কথ বলা 
হয়েছে : “তদুস্ত ং-মালনী হি ভগবতী মুখাং শান্তং রূপং বীঁজযোনিসংঘট্রেন সমন্ত- 
কামদুধম্” | তন্রশান্ত্রে ও তত্ত্রসাধনায় মাতৃকার্পিণী দেবী ভগবতী থেকে 
সকল বর্ণ ও বর্ণাত্মক মন্ত্র বা বাঁজমন্ত্রের বিকাশ হয়েছে। তন্সাধনায় মন্ত্র, যত 
প্রস্ততি প্রয়োগ থাকৃলেও মন্ত্র তথা বাঁজমন্ত্রই তন্ত্রসাধনার প্রাণ ও আধার । বীজমন্ত্ 
দেবতার ও মহাশস্তিময়ী 'বাঁভন্ন দেবার স্বরূপ বা স্বরূপের দ্যোতক ;_অর্থাৎ 
বাঁজমন্ত্ই বাভিব দ্বেবতার ও দেবীর দ্বরুপের তথ৷ স্বর্পসন্তার ও মাঁহমার জ্াপক ; 
সুতরাং বাঁজমন্ত্রের সাধনায় দেবতা ও দেবা-সাধনার সার্থকতাই 'সন্ধ হয়। 


॥ দুই ॥ 


॥ বর্ণ ও মাতৃকা ॥ 
কালী নিগুপা, আবার সগুণা ৷ সগুণা,_-সত্ব, রজঃ, তমঃ তিনটি গুণকে নিয়ে । 
কালী মহাপ্রকৃতি ও মহাশান্ত। কালী বিশ্বরদ্ধাও- জীবজগৎ প্রকাশ করেন। 
২। বাগদেবতা বা বাগগেবীর দেহ ও সভা! বর্ণময়”--বর্ণদয়ী দেবী! । তন্রে আছে 
*বিদ্বাৎজিহ্য। দেবী", দেবী বিশ্থ্যৎ বা জগ্নিবা আলোকময়। 





মাতৃকাতত্ব, মন্ত্র ও মন্ত্রসাধন! ৭৫ 


কালীর গলায় মুণ্মাল! বর্ণের প্রতীক, বর্ণমাল৷ । কালী সৃষ্টি করেন, পালন 
করেন, আবার ধ্বংস করেন। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন - 
“আয় মন বেড়াতে যাবি। 
কালী-কষ্পতরুমূলে রে মন, 
চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥_ প্রভৃতি 

এই কালী-কম্পতরু কে? তন্ত্রসাহত্য বলে যে, মহাতত্ৃময়ী গ্রিগুণাত্মিক। 
কালী বিশ্বের সবজনের ও সর্বকালের রহস্যময়ী দেবী ও মাতৃকা। তান 
সচ্চিদানন্দময়ী জননী। তান ব্রন্স্বরূপিণী, আবার ব্রদ্গর্পী পরমশিবের 
লীলাচণলা নিত্য-সঙ্গিনী। তন্ত্রেশিব ও শান্তর সমান্বত রূপই অথণ্ড আদতীয় 
্রহ্ষচৈতন্য। তান স্থগুণা 'নগুণা, আবার সগুণ-নিগুণের অতীতা। তান 
সাকার, নিরাকার, আবার সাকার ও 'নরাকারের অতীত৷ 'বিশৃদ্ধ-চিৎসত । 

তক্্রে কৈবলার্পিণী কালীর মূর্তি নানান রকমভাবে কল্পনা করা হয়েছে : 
(১) সদাশিব ও মহাকাল দুই শিবের মধ্যে সদাশিব-শিবের উপরে দেবী আসীনা, 
__পীবপরীতরতাতুরা' ; (২) একমান্র মহাকাল-ীশবের উপর আসীন৷ দেবীমৃর্তি, 
আবার (৩) শায়িত মহাকালের উপর দ্ডায়মানা, কখনও দাক্ষিণপদ (দাক্ষপাকালী), 
কখনও বামপদ ( বামাকালী ) সম্মুথে প্রসাবিত। গলায় মুগমাল৷ -_-পণ্সাশৎ 
মাতৃকাবর্ণের প্রতীক বা প্রাতিকাতি। 'তাঁন 'দিসনা,__-সবাঁদকময়ী সবপারব্যাপ্ত। 
বশ্বরপণী তিনি, সুতরাং তার আবরণর্প সীমারেখার আর প্রয়োজন নাই। বাঁ 
রূপে ও বিচিত্র নামে মহাকালী হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাতি ধর্মে নিজেকে প্রকাশ 
করেন । ব্রাহ্মগ্য ও বোদ্ধ-তন্ত্রসাধন। সমাস্তরালভাবেই [হন্দ্র-সাধক ও বজ্জ্রযানী, কাল- 
তন্তযান্নী প্রভীত বোদ্ধ-সাধকদের মধ্যে প্রচলিত । কালী, মহাকালী, করালী দুর্গা 
অপরাজিত৷, কাত্যায়নী, মাহিষমার্দনী, ভৈরবী, তারা, ষোড়শী প্রভাত হিন্দু-দেবীদের 
[নয্লে, আবার নীলসরস্বতী, তারা, অপরাজিত।, মারীচি, পর্ণশবরী, প্রজ্ঞাপারমিতা, 
ব। প্রজ্ঞা, উপায় প্রভাত বোদ্ধদেবীদের নিয়ে মাতৃসাধনা সার্থক । দেবী কখনও 
ঘ্বিভূজ।, বড়ভুজা. দশভুজা এবং ষোড়শ ও অফ্টাদশভুজ।, কখনও শতভুজ। ও 
সহম্রভুজ। । তাছাড়া দুর্গা ও কালী এদুটী মাতৃমৃর্তির মধ্যে বিচিন্ন বিকাশের 
প্রচলন ছিল £ যেমন দুর্গ,__ বনদুর্গ, জয়দুর্গা, বিদ্ধযবাসনীন্দুর্গা, আগিদুর্গ।, 
হরাঁসাদ্ধ-দুর্গ।, ক্ষেমঞ্করী-দুর্গ, 'রিপুমারী-দুর্গ, পর্ণশবরী-দুর্গ। প্রভাতি এবং 
কালী,_ 'সিদ্ধকালী, দক্ষিণাকালী, বামাকালী, শ্মশানকালী, গুহ্যকালী প্রভাতি। 
তাছাড়া 'হন্দুতন্ত্রে তারামৃর্তির প্রচলন থাকলেও বৌদ্ধতন্ত্রে তারাদেবীর রূপভেদের 
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অন্ত নাই,-যেমন মহাচীনতারা বা একজটা খাঁদরবানীতারা, জঙ্গুলীতার৷, 
আর্যতারা, নীলতার! বা নীলা-সরস্থতী, মহাত্রীতারা, বন্ত্রতারা, পাঁঠতারা, রাজশ্রীতারা 
প্রভৃতি। এ" সকল দেবী বৃপভেদে ভিন্ন ভিন্ন, 'কম্তু চরমপ্রার্তিতে সকল 
আচারে ও উপাসনায় এক ও আঁভন্ন। 


॥ কালী বর্ণমরষী ও তন্ত্বময ॥ 


তন্ত্রে কালীকে বর্ণময়ী বলা হয়েছে। মাতৃক। থেকে বর্ণ _ব্যজ্যতে হীতি 
বর্ণঃ'-_যা প্রকাশ করে তাই বর্ণ । বর্ণ বশ্বসৃ্টি, 'বিশ্বতত্ব ও সকল তত্তের মর্ম কথা 
প্রকাশ করে। সাধক শ্রীরামপ্রসাদ বলেছেন £ “কালী -পণ্সাশদ্বণময়ী, (তুমি) বর্ণে 
বরে নাম ধর'। “অ' থেকে সকল স্বরবর্ণ এবং “ক' থেকে 'মন্পর্যস্ত সকল ঝ/ঞ্জনবর্ণ 
অক্ষরবৃপিণী কালী। মাতৃকাবর্ণই মুও ও মুগ্মালা । মাও্ঁকা-উপনিষদে অকার, 
উকার ও মকারর এবং চন্দ্রকল৷ ও ?বন্দুর সমাষকে ওজ্কার বলা হয়েছে। 
ওঞ্কার পাদ ও মাত্রার দ্বারা বিভগ্ত। অবশ্য এই [বভাগও কম্পিত। পাদ-বিভাগ 
ও মান্লা-ীবভাগ একই। অকার, উকার ও মকার-অক্ষরই তাদের আঁদরূপ। 
এই রূপের বিনাশ নাই। গীতায় এই অক্ষরকে 'অক্ষরং পরমৎ বরহ্গা,-_পরররহ্ম-রূপে 
চস্তা করা হয়েছে । অক্ষরমালা, বর্ণমালা ও মাতৃকাবর্ণমাল। অস্কার (স্বরবর্ণ ) 
থেকে “ম-কার ( ব্যঞনবর্ণ)পর্যস্ত 'বস্তুত। মাও্ক্উপানিষদেও আচার্য 
গোঁড়পাদ-বর্ণিত কারিকায় ওজ্কারতত্রের প্রথম পাদ বা প্রথম অক্ষরও 'অকার' 
ও শেষবর্ণ 'মকার' এবং মধে। সমতারক্ষক বর্ণ 'উকার' ।* ওগ্কারের সবাস্মক 
রূপ তাই পণ্টাশদ্বর্ণ-_যে বর্ণগালকে কালীর মুওমালারূপে কল্পনা কর৷ হয়। 
ওঙ্কারের উপরের অর্ধচন্দ্রকল! প্রকৃতি ও প্রকাতির আধার বন্দু বা ্রহ্গ ৷ 

কালী বর্ণময়ী বা মাতৃকাবপণী সে'কথা বলোছ। কালীপ্রাতমায় দেখি, 
মহাশান্তর্পণী কালীর জিহব৷ প্রসারি৩। এই জিহবা রহস্যময় বর্ণের প্রতীকশ্ছাড়া 
অনা-কছু নয়। সকল বর্ণ ই উচ্চারিত ও প্রকাশিত হয় জিহবার সাহায্যে। দস্তবণ, 
তালব্যবর্ণ, ও্ঠবর্ণ প্রীত সকল-াকণছু বর্ণ বাইরের জগতে প্রকাশ পায় জিহ্বার 
জিহবা-সণ্টালনের) সাহায্য নিয়ে । বাইরের জগতে প্রকাশিত বর্ণ বৈথরী-নাদেরই 
রূপভেদ । বৈথরী ব্যস্ত ও বাহ্য নাদ বা শব্দ এবং আন্তরস্নাদ তিনটি,__পরা, পশ্যন্তি 
ও মধ্যমা । এই তিনাটি আস্তরনাদ সম্বন্ধে বল হয়েছে "্পাদস্যামৃতং 'দাব”-- 


৩। এ সম্বন্ধে আমার “তন্ত্রতত্বপ্রবেশিক'-গ্রন্থ হ্রউবা । 
৪) “সর্বসা প্রণবো হাদির্ধাতততখৈব চ।' (১২৭) ; 'সবব্যাপিনমোগ.কারস্‌” (১৫২৮) । 


মাতৃকাতত্র, মন্ত্র ও মন্ত্রসাধনা ৭৭ 


অমুতলোকে তিনাট পাদ, (নাদের প্রকাশ),_না'ভিতে, হৃদয়ে ও কণ্ঠে। একটি পাদ 
বৈথরী বাইরের জগতে মুখে আঁভব্যন্ত ।* অথব৷ নাদের বাহবিকাশ কালীর প্রসারিত 
জিহবা বর্ণাভব্যন্তির প্রতীক ব৷ প্রকাশক সে'কথা বলেছি। শীন্তরাপণী কালী যে 
বর্ণময়ী এই তত্বের প্রকাশক কালীর প্রসারিত ্গিহবা*_ যা বর্ণসৃষ্টির সহায়ক 
যন্। অনেকে শিবের বুকে পা (চরণ ) দিয়েছেন ব'লে লজ্জায় কালী জিহবা 
কেটেছেন এই আভমত প্রকাশ করেন। মনে হয়, তারা বণশাভিব্যান্তর রহসাময় 
তত্ব জানেন না। তত্রময়ী কালীর এই তত্ত বর্ণাবকাশ,_অকার-উকার-মকার 
ও চন্দ্রকলা এবং বিন্দূুকে [নয়ে সার্থক । সমগ্র বিশ্রচরাচরই 'বাঁচন্র বর্ণ ও 
শব্দের আভব্যান্ত। বর্ণকে ও শব্দকে তাই পাবতী ও পরমেশ্বর বা অর্ধনারীশ্বররূপে 
কল্পনা কর। হয়েছে। শান্ততত্ত বা মহামায়াতত্তের যথাযথ বিশ্লেষণে ও 
উপল তে তাই বিশ্বরহস্যের সঙ্গে সঙ্গে জীবনরহ্স্যের সমাধান-সূতর খু'জে পাওয়া 
যায়। বেদান্তে ওজ্কার ও তন্ত্রে আবচ্ছুরিত ও অথণ্ড নাদতনু-কুগডালনী একই 


পরমতত্রের প্রকাশক ।* 


॥ মাতৃকা ও বর্ণ ॥ 
এ'সম্বন্ধে পৰে বলোছি, পুনরায় বাঁল যে, মাতৃক। বর্ণ ও মন্ত্র+ তন্ত্র বলে মাতৃকা 
বর্ণময়ী। মাতৃক! ব্রক্ধা, বিষু, ও মহেশ্বর-রূপ প্রাত, মধ্যাহ ও সায়ং সূর্যেরই রূপ । 
মাতৃকা-সন্থন্ধে কামধেনু-তঙ্কে বলা হয়েছে__ 
অকারাদ ক্ষকারান্ত মাতৃকাবীজরাপণী। 
[বসগ্গশ্চৈব বিন্দৃষ্চ দ্বিসাঙ্বব্রহ্মাবিগ্রহা ॥ 
এদের মধ্যে গবসর্গ বা অমাকলাম্পান্ত এবং বন্দু শিব। কোনও কোন ধর্ন- 
মতেব্র প্রতীক চন্দ্র ও তার কোণে বন্দু যা শিব-শান্তর প্রকাশক । সে"দফ 
থেকে তারাও যে শান্তর উপাসক তাদের প্রতীক থেকে বোঝ! যায় । মাওুক্য- 
উপানযদে ও ত্ত্রশান্ত্রে অ, উ, ম, নাদ ( কলা ) ও বিন্দুর সাঁবশেষ ব্যাখ্য। দেওয়া 
আছে। মাও্ক্যউপনিষদের উপর শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য। 
মাতৃকামগুলের বর্ণযুন্ত 'মন্ত্র বিনাশী বা মরণশীল বস্তু নয়,_আঁবনস্বর ও 
&। শিখছের গ্রন্থসাহেবেও এই বর্ণাভিব্যক্তির পরিচয় আছে । 
৬। সুগুমালা তন্ত্র ৫০টি বর্ণের ব্যাখ্যা দেওয়া! হয়েছে। আমার «বানী ও বিচার" 
রন্ের প্রথম ভাগে পঞ্চাশৎ বর্ণের অনুযায়ী মহাশক্তি কালীয় নামের উল্লেখ আছে-_“তৃমি 
বর্ণে বর্ণে সুপ খর*। 
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নিতা। এটি তর্ক ও বিচারের বিষয় নয়, বরং তর্কাতীত-উপলাহধর বিষয় বা বন্ধু। 
বিশ্বাসই এর প্রমাণ এবং শ্রদ্ধাই এর উপায়-এ'কথা বলেছেন পরশ্রামকল্পসূ্নকার । 
তিনি বলেছেন £ “গুরু-মন্তরদেবতা-আত্মা-মন-পবনানাং এঁকানিষ্কলনাং অস্তরাত্ম- 
বিভিঃ” (১১১ )। কল্পসৃত্রকারের আভমত যে, মুন্তিই মানুষের একমান্ কাম্য। 
এই মুস্তি শিবশীস্তসামরস্যানুভতি । গুরু, মন্ত্র, দেবতা, জীবাআ, মন ও প্রাণবারুর 
একত্ব সাধন করলে ব্রক্গজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। পুনরায় কপ্পসূ্রকার 
বলেছেন £ “আনন্দং ভ্রদ্মণো বৃপধ, তচ্চ দেহে ব্যবাচ্ছিতং, তস্মাভিব্যঞকাঃ 
পণ্টমকারাঃ......৮ (১/১২),_ অর্থাং বুন্ষের রূপ আনন্দ ও সেই আনন্দ দেহের 
মধ্যেই অবগ্িত, পণ%-মকার সেই আনন্দের আভব্যঞ্জক। সুতরাং প%-মকারের 
আন্তরার্থ অনুভব ক'রে তার দ্বার সাধন করলে পণ্চতত্বর যথার্থ ধারণ৷ জীবনে 
শাশ্বত আনন্দ লাভ হয়, অন্যথা বন্ধন। 

এই আনন্দ-লাভের সার্থকতা কি? পণ্চ-মকার' তে৷ উপাদান ও উপায়। 
তাহলে আসল বস্তু বা লক্ষ্য ক; যাকে অবলম্বন করলে সাধক বদ্ধনমুন্ত লাভ 
করেন? সিদ্ধসাধক [শবচন্দ্র বিদার্ণব মহাশয় 'তত্ত্রত্বগ্রন্থে লিখেছেন, তন্তর- 
সাধনায় দেবত৷ কালী ব৷ মহাকালী অথব৷ গোপাল-কুষ এক ও আঁভল্ল-_ 

মহাকালী মহাকালশ্চণকাকাররূপত:। 
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং তন্মধ্যে সসভাগতঃ ॥ 

মহাকালী ও মহাকাল অর্ধনারীশ্বরের মতো৷ এক, অখণ্ড ও আদ্িতীয় শিবশানুরুপে 
অবাচ্ছত। পরমাত্মাই মহারুদ্র, মহাবষুঃ ও মহাত্রঙ্ম । মহাকাল ও কালী তাই 
তাঁভন্ব, এক ও অথ, _ব্রহ্ষচৈতন্োর এপাীঠ ও ওপীঠ। 


॥ দীক্ষা ও অভিষেক ॥ 

শিবশান্তসামরসোর উপলদ্ধি পেতে গেলে দীক্ষা ও আভষেক প্রয়োজন । 
দীক্ষা অনেক রকম, _বোঁদকী, তান্্রকী, বৈফবী ও বৌদ্ধ। দীক্ষা সাধনায় একটি 
অপরিহার্য অনুষ্ঠান, কারণ দীক্ষা ও অভিষেক” ব্যাতিরেকে কোন সাধনারই 
আঁধকার লাভ ঘটে না। পরশুরামকম্পসূন্নের পারশিষ্ট “নত্যোৎসব'গ্রন্থে 
দীক্ষার আবশ্যকতা-সন্বন্ধে আলোচনা আছে। 

৭। পঞ্চ“্মকার ১ মন্ত, মাংস, মৎসা, মু্ব। ( কলাই ভাজ] ) ও হিখুন। 

৮। অভিষেক বিভিন্ন রকমের-শাক্তাভিযেক, পূর্বাভিষেক, বাঞজ/ভিষেক 
লাআাজ্যাতিষেক, মহাসাহ্াজ্যাতিষেক প্রসৃতি। 


মাতৃকাতব্র, মর ও মন্ত্রসাধন। ৭৯ 


তাছাড়া দীক্ষা তিন রকম _শান্ভবী, শান্তী ও মান্্রী। কেনন৷ দীক্ষা ও আঁভবেক 
ছাড়৷ তপ্ত্রসাধনায় কেউই আঁধকার লাভ করেন না। 

(৯) শ্াস্ভাবীীক্ষা গুরু কামেশ্বরী ও কামেশ্বরের রন্তবর্ণ ও শুরুবর্প চরণন্থয়ের 
বিন্যাস চিন্ত। ক'রে তা থেকে ক্ষরিত অমৃতের ঘারা শিষ্যের বাইরের ও ভিতরের 
মাঁলন) (মূল) দূর করে দেন। এর নাম 'চরণাবন্যাসরূপ শান্তবীদীক্ষা' | 
শ্ান্তবীদীক্ষা দান করেন সাধনাঁসদ্ধ জ্ঞানী গুরু । সাধারণ গুরু শান্তবাদীক্ষা দিতে 
পারেন না, অথবা সাধারণ শিষ্যও শান্তবীদীক্ষা-লাভের আঁধকারী নয়। কামেস্থরী 
বা লালত শ্রীবিদ্যারই অপর নাম। শ্রীবিদ্যার ভৈরব বা শিবের নাম কামেশ্বর | 
্রহ্ধাগুপুরাণের অন্তর্গত 'লালতাসহত্রনাম"-গ্রন্থে শ্রীবদ]াসম্বদ্ধে বলা হয়েছে-_ 
'লীবদ্যারাজবোদনে”--অথাৎ শ্রীবদ্যা বিদ্যারাজ। পাঁওত ভাস্কর-রায় 
'সৌভাগ্াভাদ্কর'-ভাষ্যে বলেছেন £ পাঁবদ্যারাজঃ পণ্চদশী তদ্বেদনং গুরুমুখাদু- 
পদেশাঃ ৮ (১/২৭।২+), মূলে আছে-- 

শ্রীবদেব তু মন্ত্রাণাং ত্র কাদির্ষথা পরা ॥ 
পুরাণ্যাং প্রীপুরমিব শন্তীনাং ললিত৷ যথা । 
শ্রীবদেপাসকানাং য যথা দেবী বরঃ শিবঃ ॥” 

প্ডত ভাস্কর-রায় ভাষ্যে লিখেছেন £ “পুংদেবত্য৷ মন্ত্র: স্রীদেবত্যা বিদ্যা ইতি 
মন্ত্রীবদ্যায়োলক্ষণভেদে।পাস্াা শিবশান্তসামরস্যবৃপত্বাদুভয়াত্মতোতি দ্যোতনায় 
মন্ত্রানাং মধ্যে বিদ্যতুত্তমূ * * * 'পুংর্পং বা স্মরেদ্দোব আ্ীরুপং বা বিচিন্তায়েং।' 
অথবা [নষ্কলং ধ্যায়েৎ সাচ্চদানন্দলক্ষণামাত মাম্মমগ্ত্রেহোপ শ্ত্রীপুংসভেদেনতেদঃ। 
*» 'কাদিসংজ্ঞা ভবেদৃপা সা শল্তি: সবাসদ্ধয়ে' ইত্যাদ তন্রেব দেবীপ্রাত 
শিববাকাম।৮ শ্রীশ্রীচণ্তীর 'গুপ্তবতী'-টীকায় ভাস্কর-রায় দেবীর চৈতনাময়ী 
রূপের পারচয় 'দিয়েছেন। 

শ্রীবদয ষোড়শী, ললিতা বা কামেম্বরী। কামেশ্বরীদেবীর অপর নাম ভ্রিপুর- 
সুন্দবী*। শ্রীচক্রের আধা্ঠত৷ নিপুরসুন্দরীই 'শ্রীবিদয' ব লালতা । “লালতাসহম্ 
নাম "গ্রন্থে (১১।২৩৩-২৩৪) বলা হয়েছে_ 

'শ্রীচক্ররাজানলয়৷ শ্রীমদাতিপুবসুন্দরী | 
শ্রীশবাশিবমান্তকার্পণী লালতাদ্বকা ॥" 


৯ দেবী ভিপুর।স্্রাবিগ্ঠ| | ভিপুরার অন্য নাম সুন্দরী । ভরিপুরা+নলয়ী-তরিপুরস্বরী 
এই নামেও স্্রীবন্ত। পরিচিত! ! 


৮০ তন্ত্রে তত্ব ও সাধনা 


পাঁওত ভাস্কর-রায় ভাষ্যে লিখেছেন £ “ন্রিপুরস্য পরাশিবস্য সুন্দরী ভার্ধ্যা । 
শ্রীমতী চ সা ্রিপুরসুন্দরী চেতী তথা। অন্ন ন্রিপুরাণি ব্রক্মাবিষুীশবশরীরাণি 
যাম্মন স 'ত্িপুরঃ পরশিবঃ।” ব্রিপুরসুন্দরী পরমবৈষবী ও পরমশান্তরাপণী 
পরমেশ্বরী । কামেশ্বরী বা ন্িপুরসুন্দরীর অন্য নাম লাঁলতা। লাঁলতার অর্থ 
ভাস্কর-রায় দিয়েছেন এ*ভাবে £ “ললতেসো লাঁলতা ললিতা চ সাম্বক।......৮ | 
পদ্মপুরাণে বল। হয়েছে ঃ “লোকানতীত্য ললতে লাঁলতা তেন সোচ্তে”। এর 
ধ্যানেরও উল্লেখ করেছেন পাঁওত ভাস্কর-রায় বিভিন্ন পুরাণশাস্ত্র থেকে উদ্ধত ক'রে। 

(২) শান্তবীদীক্ষার পর "নত্যোৎসব*গ্রন্থে শান্তীদীক্ষার বর্ণনা আছে। 
শান্তীদীক্ষায় জ্ঞানবান গুরু [শিষ্যের মূলাধার থেকে ব্র্গরন্ধু-পর্যন্ত দীপ্ত ও প্রজ্বালত 
আগ্রতুল্য পরাসধাবদূরূপা প্রকাশলহরী চিন্ত। ক'রে িরণজালের দ্বারা শষ্যের 
পাপর্‌প অজ্ঞানপাশ দগ্ধ (দূর ) করেন। এর নাম শল্তিপ্রবেশর্প শান্তীদীক্ষা। 
এই দাঁক্ষায় গুরু নিজের ভিতর থেকে জাগ্রত ও প্রাণদীপ্ত শান্ত শিষ্যের হদয়ে 
সম্গারত করেন। সুতরাং আচার্য ব৷ গুরু যাঁদ জ্ঞানদীপ্ত হন তবেই তিনি শিষ্যের 
মধ্যে এই শান্ত সণ্টার ক'রে জীবনজাগতি আনৃতে পারেন, অন্যথা নয় । 

(৩) মান্রীদীক্ষা। আচারিক-অনুষ্ঠান। এতে ঘটস্ছাপন, মণগ্ডলনিমাণ, মন্ত্ররচন। 
প্রভাতি অনুষ্ঠান ক'রে যথাবিধি পৃজা, হোমানুষ্ঠান ও শিষ্যকর্ণে বাঁজমন্ত্র দান করেন 
গুরু। আর-এক ধরণের দীক্ষা আছে, বাগদীক্ষা । এতে মান্র বীজমন্ত্রের উপদেশ 
আছে। এই দাঁক্ষা সাধারণত স্রীলোকদের জন্য পুধে 1বাহত ছিল। আজকাল 
এই ধরণের দাক্ষার প্রচলন নেই বল্লে চলে ।১* 


॥ লাদ ও বিন্দু ॥ 


মন্রশান্ত্রের মতে 'নাদ' সৃক্ষমতম অব্যন্ত শব্দ এবং এট ক্রিয়াশান্তর প্রথম অবন্ছা। 
পবানাদ ও পরাবাকের সমাঞ্ট পরাশন্তি। পরাশীন্ত মূলাধারবাসিনী চিতিরূপিণ্ণী 
কুণ্ডালনীশান্ত। ম্লাধারশান্ত ও সহম্রারশান্ত ঘ্বরূপে এক ও সমপায়ভুন্ত, 1কস্তু 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য £ একটিতে মহাশান্ত থাকে সুপ্ত ও অপরাঁটতে মহাশান্ত 
থাকে চিদৃ্ঘনর্পে চিরজাগ্রত। শারদাতিলকতন্ত্রেরে টীকাকার পি 
রাঘবভট্রের মতে শব্ব্রহ্মই সবজীবাশ্রয়ী চৈতন্য ও প্রকাতি। একেই বলা হয় 
ব্যাপক শান্ত কুগডালনী ব৷ কুওলীরূপা কামকল৷ । সুতরাং নাদই বিন্দুর আকারে 


১০। মতান্তরে আপণবী, শ্াক্তেয়ী ও শাস্ভবী-ভেদে দীক্ষা তিন রকম। এ' সম্বন্ধে 
কদ্রযামল, লঘুকল সূত্র, বঙ্গরাতত্র, যে!গনী তন্ত্র, দীক্ষা প্রকাশ প্রভৃতি তন্গ্রন্থ ্রটব্য। 


মাতৃকাতত্ব, মন্ত্র ও মন্ত্রসাধন। ৮৯ 


রূপায়িত হয়ে সম্পরিষন্তচৈতন্য-শিব ও শীল্তর্পে প্রকাঁশত হয়। মন্ত্রততের 
ক্ষেত্রে নাদ প্রথম অবস্থায় বিকাশোন্মুখী শাশ্তরূপে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় বিন্দু বা 
শব্্রহ্ধরূপে,_অথাৎ বিন্দু, নাদ ও বীর্জরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই তাবন্দুই 
আসলে কামকলা-কুগাঁলনীশান্ত। বাক্যবৃপী নাদ বীল্রমন্ত্রের সাহাযে সুপ্তা 
কুগালনীশান্তকে জাগ্রত করে এবং এই জাগরণের নাম মন্ত্রচৈতন্য । আদনাদ 
ওঙ্কার মহাবীঞ্জ, ম্বৃতর।ং তার জাগরণে শব্দব্ক্ষচৈতনোর প্রতক্ষ-অনুভাতি হয় । 
শারদাতিলকতন্ত্রে  ১।১০৮-১১১ ) আছে-_ 

সা প্রসৃঘতে কুগডালনী শব্দব্রহ্ষময়ী বিভুঃ| 

শান্তং ততে। ধ্বানস্তস্মাশ্রাদন্তস্মান্নরোধিকা ॥- প্রভাীতি১১ 


॥ মন্ত্রের আধার বা' প্রতিষ্ঠা বর্ণমালা 

মন্ত্রের আধার বা প্রাতষ্ঠ। বর্ণমালা । বর্ণমালাই বর্ণমাতৃক। বা মাতৃ কা,__মন্ত্রমাত। 
মাতৃক। বর্িষ্ঠাত্ী দেবী সরস্বতী নামেও আভাহিতা । আবার 1বনু)জ্জিহবা সরস্বতী । 
বর্ণ প্রকাশ করে মাতৃক্তাকে। বর্ণময়ী সরস্বতী 'বেংধদীপিকা'__অর্থাং বর্ণই ভাব 
ও রূপের শ্রন্তী এবং তাদের থেকেই 'সিদ্ধবীজমন্ত্রের বোধ বা জ্ঞান হয়। হী ক্রীং, এ, 
শ্রীং ক্লীং প্রভাতি বর্ণবীজ। বীল্জমন্ত্রের যথার্থ উচ্চারণে (10197801095) ও ধানে 
দেবতাদের বাস্তব রূপায়ণ ঘটে ও অ.নদাঁন্খতে তার প্রতাক্ষ হন। প্রথম অবস্থায় 
এ'র নাম দেবতআঁসাদ্ধ ও পরে এই থেকে জীবনাসাদ্ধরপ অপরোক্ষজ্ঞ'নের দ্বার 
উন্মুন্ত হয়। বাঁজের সঙ্গে যেমন বৃক্ষের, ফুল ও ফলের সম্বন্ধ, তেমন এং, ক্ৰীং, হীং, 
প্রভীতি বাঁজমন্ত্রের সঙ্গে দেবতাভত্ত ও দেবীতত্ডের সম্বন্ধ । বাঁজমন্ত্রকে প্রদীপ্ত তথা 
জাগ্রত করলে মস্ত্রচৈতনে।র প্রকাশ হয় ও মন্ত্রের সঙ্গে দেবতর মিলন হয়। 


॥ নাম ও নামী ॥ 


বীজমন্ত্রে বিশ্লেষণ মন্ত্রের বর্ণ জ্ঞানকে প্রকাশ করে। প্রাতাঁট বণই নাম এবং 
নামীর্‌প দেবত তার পিছনে থাকেন। নাম বা মন্ত্র জপ করার অথ" নামী বা 
দেবতাকে আহবান করা । ঘ্বাঁষ পত্ঞজলী বলেছেন £ “তজ্জপন্তদ্ভাবনমূ' | যে" 
মন্ত্র জপ কর! হয় তার অর্থ বলতে জপে তার আধিষ্ঠাতী দেবতার রূপ চিন্ত। করা। 
দেবতার রূপ, ভাব ও মাহমার সঙ্গে সাধককে পারাঁচত কারিয়ে দেওয়াই জপের আসল 
কাজ। হীং-_মায়াবীজ ও শান্তবীঁজ। হীং বারীং-_দক্ষিনাকালীর বীজ, হুং_ কুচবীজ, 
_.৯১। এই ট্রোঃকের উপর পাগুত রাখবভটের টীক] জউব্য। 
হতে তত্ব ও সাধনা--৬ 


৮২ তন্ত্র তত্ত ও সাধনা 


রং আপ্রবীজ, এং-_ সরত্বতী, শিব, সূর্য ও শ্রীরামকুফের বাঁজ প্রভৃতি । বীজমন্ত্রের 
বীজগুলর বিশ্লেষণ করলে পাই £ (১) মায়াবীজ হীং--হ-রশ্ঈ-মৃ, অর্থাৎ হ-শিব 
1+র-শত্তি+ঈ- মহামায়া +ম-নাদ ও বিন্দু। দেবীগীতায় এগুলিকে স্ুল, সৃন্ষদ, 
কারণ, তুরীয় ও কারণাতীত প্রভৃতি তত্বে ও অংশে ভাগ করা হয়েছে। পুনরায় 
দুর্গাবীজ _দৃং সদ _ দুর্গ +উ--রক্ষয়িতী + নাদ-_বিশ্বজননী + বিন্দু - ঈশ্বর ।১ং 

মন্রাক্ষরই মাতৃকাবর্ণ। মাতৃকার্ণ ও মাতৃকাশান্ত এককথা। মাতৃকা- 
শক্তিই পরমেশ্বরী মহাশত্তি। মহাশান্ত স্বরূপে শিব, সদাশিব ও মহাকাল । কালী 
কাল বা মহাকালের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাছাড়৷ মাতৃকাবর্ণ ও মাতৃকাশান্তর রূপ 
সার্থক হয় না, বন্দু, বর্ণ, পদ ও বাক] প্রভাতকে নিয়ে। আসলে প্রাতাঁট 
মাতকাবর্ণে বা অক্ষরেই শান্ত নিহিত। এই শান্তমান অক্ষর পরাশব্দ এবং 
পরাশন্দই শব্দরক্ষ । শব্দব্রন্মের বাহ্যর্প ও্কার,--যা অকার, উকার, মকার, বিজ্দু, 
নাদ, শান্তি ও শান্ত এই সাতাঁট মাতাভেদকে নিয়ে সার্থক ।১০ ওজ্কারকে স্মুলশব্দের 
কারণ বলে, কেননা শকব্র্দরা'পণী কুগাঁলনী থেকে শান্তর বিকাশ, শস্তি 
থেকে ধ্বনি, ধ্বনি থেকে নাদ, নাদ থেকে নিরোধিক।, নিরোধিকা থেকে অধেন্দ 
অর্ধেন্দু থেকে পরা, পশ্যন্তী প্রভৃতি বাক্‌,- যাকে বল। যায় ধ্বনির বিকাশ । এ 
ধ্বানি স্ুলভাবে আত্মপ্রকাশ করে বৈখরী-অবস্থায় মুখে । এসসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 
গৃঢার্থদী পৰা, পদার্থাদশ, সৌভাগ্যভাস্কর প্রভাত গ্রন্থে দ্ুষব্য। 


॥ মন্ত্র ও মাতৃকার পাখন॥ 

মাতৃকার রূপের অপর নাম বর্ণমালা । বর্ণমালাই মুওমালার্পে দক্ষিণাকালী, 
বামাকালী, তারা ও অন্যান্য কালীর গলদেশে শোভমান। সুগুমালার প্রাতিটি 
নরমুও বর্পেরই প্রকাশক । সাধক কমলাকান্ত গেয়েছেন £ '্রহ্মাও ছিল ন৷ যখন, 
মুণ্মালা কোথায় পোল: । বর্ণ বিশ্বসাষ্তর পৰে কারণাকারে, অর্থাং অবান্ত বা 
অব্যাকৃতরপ প্রকৃতিগর্ভে লীন থাকে, সেজন্য স্থুলসষ্টর পূৰে কারণাকারে মুওমালা 
ব। বর্ণমালা থাকে । ডঙ্জর শিবশংকর.অবসন্থী তার হিন্দীগ্রন্থ 'মাতৃক। ওঁর মাতৃকায়ো 
কা রহস্য*-গ্রন্থে বিশদভাবে মাতৃক। ও বর্ণমালার পারচয় দিয়েছেন । তান বলেছেন, 


১২1 প্রতিটি মন্ত্রেই প্রণব, বীজমনত্র, দেবতার নাম ও কীলক প্রস্ৃতি সংযৃক্ত থাকে। 
সোটকথ! ইউমন্ে ওই সকলের সমাবেশ থাকেই। 

১০৪ আবার অ+উ+য+চজ্রকলা+-বিন্থ-্ওক্কার। চন্রকলা বা ষহাপ্রকতি শতি+ 
বিন্দু স্বরক্ষ, সুতরাং ওক্কারে ৫টি অক্ষর বা বীজধন্্র থাকে। 


মাতৃকাতন্ব, মন্ত্র ও মন্ত্রসাধনা ৮৩ 


মাতৃকার মোটামুটি চারটি রুপ £ (১) কেবল, অর্থাৎ 'বন্দু-বিসর্গরাহত, (২) 
বিন্দুযুক্ত, (৩) বিসর্গযুন্ত, (8) বিন্দু ও িসর্গযুন্ত। বিন্দ ও বিসর্গধুন্ত মাতৃকাবর্ণই 
মন্ত্রে বাবহৃত হয়। তন্্রসার ও পরশুরামকল্পসূধ প্রভীত গ্রন্থে মাতৃকার বিচ 
রূপের পরিচয় দেওয়া আছে। দেবত৷ ও দেবীপ্জায় অনুলোম, বিলোম, সংহার 
প্রভীত মাতৃকাবর্ণের ব্যবহার আছে । পৃজার সময়ে শরীরের সকল অঙ্গে মাতৃকাবর্ণের 
ন্যাস করা হয়। পৃজার সময়ে স্থুলশরীব যে মাতৃকারই বকাশ-_ এই ন্যাস থেকে তা 
বুঝা যায় । “সৌভাগ্য ভাঞ্কর '-ভাষে) পাঁওত ভাস্কররায় মাতৃকা-সম্পর্কে বিশেষভাবে 
আলোচনা করেছেন । তগ্তালোকে মাতৃকাকে দেবীরপে কম্পনা করে বলা 
হয়েছে, শুদ্ধা-মহাবিদ্যা ও ঝাগেশ্বরী। 


॥ দশমহাবিষ্তা ও তাদের তত্ব ॥ 


(১) মহাবিদ) দেবাঁগণের তথা দশমহাবদ্যা সম্বন্ধে আমর৷ পূর্বে আলোচনা 
করোছি। কিন্তু দশমহাবিদ্যাব মধ্যে দেবী ছিন্নমস্ত। রহস্মময়ীদেবী,_-যাঁর সাধনায় 
সাধক জন্মমৃত্যুপ্রবাহের পারে পরাশান্তর আঁধকারী হতে পারেন। সে'জন্য 
প্ৰে দশমহাবিদ]। সম্বন্ধে [কিছুটা বর্ণনা করলেও জীবনরহস্যর পারে উপনীত 
হওয়ার জন্য পুনরায় দেবী ছন্নমস্তার এখানে আলোচন। করি। 

তন্রে ষট্‌চক্রসাধনার আলোচন। অবশ্য পবে বিশেষভাবে কবার চেষ্টা কববো।, কিন্তু 
তাহলেও দেবী ছিন্নমস্তার আলোচনার সময়ে ইড়াঃ পিঙ্গলা ও সুযুক্ন-নাড়ী-সংস্থানের 
কথ অবশ্যই স্মরণ কাঁর। সুষুয্া মধযগ। বা শরীরের মধ্যস্থানে সকল চক্র ভেদ 
ক'রে সহম্রারকে উপনীত এবং মহাশান্ত কুগুলনী এঁ মধ্যগামনী সুবুস্রার মধ্য 
দিয়েই উর্ধগাতি ও অক্জাচক্রাদ ভেদ ক'রে সহম্ত্রারে মিলিত হয়। ষট্চক্রসাধনায় 
যেমন সাধক বামে ইড়। ও দক্ষিণে পিঙ্গলাপথ পরিত্যাগ ক'বে সোজাসুজি সুযুদ্নাপথে 
কুগডলনীকে পারঠালিত করেন এবং সহম্ত্রারে পরমশিবের সঙ্গে কুগালনীকে 
মালত ক'রে সামরসামুন্ত লাভ ও জল্মমৃত্যপ্রবাহ সংসারচক্রকে আতঙ্ক 
করেন, তেমান মহাবিদ)-াছন্নমস্তার সাধনায় ও ধ্যানে সুযুনক্লাপথেই মনকে ও মনের 
সঙ্গে সঙ্গে মহাশান্ত-কুগালনীকে পাঁরচালত কবেন। ছিন্রমন্তাদেবী সুযুন্ার্প 
মুন্তপথেরই 'দিশারী । বামে ও দক্ষিণে ইড়ায় ও 'পিঙ্গলাষ প্রবাহত রন্তধার৷ পানে 
উন্মান্তা তাই ছিন্রমস্তাদেবীর দুই সংসারর:প বঙ্ধনাভিলাসনী ডাকিনী, কিন্তু দেবা 
1নজে মধ্/গ্রামনী সুযু।বাহী রন্তধারাব-প মুন্তর আভিলাষনী, কারণ মুক্তিময়ী 
দেবাই 'ছিল্লমন্ত। । ছিম্মন্ত মুঝুর.প পৰাজ্ঞানেবই স্বব্াঁপণী । 


৮৪ তন্ত্রে তত্ব ও সাধনা 


যট্চকু,-মূলাধার, শ্বাধিষ্ঠান, মাঁণপুর, অনাহত, বিশুদ্ধঃ আজ্ঞা এবং সহম্রার 
সপ্তমচক্ক পরমশিবরূপ শুদ্ধচৈতনোর হ্থান। সাধক মূলাধার থেকে কুগুলিনী- 
শান্তকে অনাহতচক্রের পরে বিশুদ্ধে প্রাতিষ্ঠত করলে সেই শান্ত উর্ধগামিনী হয়, 
আর নিষ্নগ্ার্মী হয় না। বিশুদ্ধচক্র এজন) শীল্ত বা মুক্তিদ্বাররূপে কম্পিত। তবে 
আন্াচত্রই যথার্থভাবে মুন্তদ্বারর্‌পে কাথিত। আজ্জাচক্র ও সহম্ারের মধ্যে একটি 
স্বচ্ছ ও পাতলা আবরণ থাকে» যেখান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগীরা বলেছেন 
সহম্রারের মাধুর্য দশন করা যায়। দেবী 'ছি্লমস্ত। বশুদ্ধচক্রেই মস্তক ছিন্ন করেছেন, 
কেনন৷ বুধর বা কুগ্ডলনী সবদাই উধগামিনী সুযুম্নাপথে। 'বিশুদ্ধচক্রে সুযুয্ার 
মুন্তিময় হুধির পান করেন মহাগুক্তিময়ী দেবী ছিন্নমন্তাস্থয়ং, কারণ মুন্তরই তান 
প্রতীক ও দিশারী ॥ মুন্তরই তিনি সত্তা ও স্বরুপ ॥ ইড়ার (বামে ) ও 'পিঙ্গলার 
( দক্ষিণে )১৭ সংসারমুখী বধির তাই দেবীর সহগারনীরা পান করেন। সাধকের 
পক্ষেও তাই যে, মূলাধার থেকে অনাহত ভেদ করে বিশুদ্ধচক্রে১ৎ উপনীত হযে 
কুগডালনীর স্থিতি ব প্রাতিষ্ হ'লে উধগামী হ'য়ে আজ্ঞাচক্র ভেদ করে ও সহম্ত্রার 
থেকে আজ্ঞর অন্তবজ ক্ষুদ্র চক্তগুলিকে ভেদ ক'রে সহম্রারে পরমশিবের সঙ্গে 
[মালত হয় এবং তখনই চেতন/ময়ী কুগালনী-শান্তর সঙ্গে পরমাঁশবের মিলন হয়। 
এরই নাম সামরস্যানুভূতি। 

(২) 'ছম্নমস্তার ধ্যান ও রূপণিস্তার তই একট গভার তত্ব নিহত বা লুকানে। 
আছে সেকথা বলেছি। এই রহস্য বা তত্তের উদঘাটন ও উপলান্ধ করলে সাধক 
জন্ম-মৃত্যুর পারে উপনীত হন ও মুন্তলাভ করেন। কামকলার1পণী কুগালনীশক্তি 
অধোগামী হ'লে জন্ম-মৃত্যুর চক্ত চল্তেই থাকে । দেবী 'ছন্নমন্তার পাদপীঠ রাঁচিত 


0৮ স্পা প্পাপিশপ পপি | পাপ 


১৪) “মধ্যে নাড়। সৃন্বঙ্গ। [ওতয়গুশমক্ী চন্ত্রসূধাগ্নিকূপা”। ভূতশুদ্ধিতল্রে আছে £-_ 
“বামগা হ। ইড়া শুক্র চত্ররঞ্খাপপী ।” 

১৫ [বণষ্কচক্র ১5917 590 ৬/০০7০০ি তার 56761 1.70567-্গ্রন্থে বলেছেন £ 
“ঢু (106 117004 15 01)৩ 1০0১, ০8116 011৩ 7৮145572905 ৬178 0 45 001৩ 8100 91 
& ৪0908301016 806. 7006 /7$482/2 85 [09556554 ০1 51%16619 10৫6918”” 

এই [বশুদচক্র থেকে আজ্ঞাচক্রে সহজেই যাওয়া বায়। উর্ধগতিই হয় জাগ্রত মহাশ্তি- 
কৃণুলিনীর। আজ্ঞাচক্র মাত হার বশেষ। অক্ঞার পর সইস্রারচক্র পরমাশবের হবান। 
দেবী ছিয়ষন্ত। গলদে(শ অবাহত |বশ্তদ্ধচক্রেই হিশ্র করেছেন তার মণ্তক। দেবী [িপ্লমস্তাকে 
সেবা “772 507,591 0/ 2৮271107948/ 745849 বলা যায। এই বিশুদ্কচক্র থেকে ইন্ভা, 
পিঙ্গল| ও সৃঘুস্ত। উত্ধগা এই [নটি নাড়র রুধরধারার উ্গাত, [কন্ত ডাকিনীরা ইড়া ও 
শিলার ও দেবা সৃহুপ্ধার রাখর পান করেশ। 





দশমহা বিদ্যার অন্তর্গত দেবী ছিনমস্তার দূই দিকে ইড়া ও পিঙ্গলার রন্ত পান 
করছে দুই যোগিনী ও মধ্যে সমযম্নার রঙ্ত পান করছেন মুক্তিময়ী দেবশ 
'ছননমন্তা । 


(৭) সহ্শ্বারচক্র 


( সহম্রার ও আজ্ঞাচত্রের মধ্যবর্তী 
স্বাদে আরও কতকগুলি লুল্রক্র 
আছে) 


(১) 


(৫) বিশছচত্র 





মহাবনযা ছিন্নমন্তার প্রকাশক বা 'নিদেশিক বিশাদ্ধচন্ত । 


মাতৃকাতত্ব, মন্ত্র ও মন্ত্রসাধনা ৮৫ 


হয়েছে স্ত্রী ও পুরুষের মিথুনসন্তার উপর । দক্ষিণা কালীর ধ্যানে যেমন আছে £ 
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরামূ,--তেমাঁন দেবী মহাকাল-শিবের উপর 
বীরাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে বিপরীতরতাতুরা, তথা দেবী 'ছন্মন্তার পীঠাসন রচিত 
এবপরীতরতাশতৌ? । পুরুষের উপব স্রীশন্তির স্থিতির অর্থ জল্ম-মৃত্যশীনরোধিনী 
শান্ত জাগ্রতা ও উধ্ব“গামিনী। তখন শ্তি কুণালনী মূলাধাব থেকে স্বাধিষ্ঠান, 
মাঁণপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আন্তরাচক্র ভেদ ক'রে সহসম্রারচক্রে চিবজাগ্রত চিন্ময় 
শিবের সঙ্গে সম্পারসন্ত বা মিলিত হন। এই িলনরুপ িবশক্তিসামরসোর 
অনুভূতি লাভ করাই তত্ত্রসাধনার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা । 

(৩) ছিন্নমন্তা 'মহাঘোরাং দংন্ট্রাকরালবদনাং, ও “কপালকর্তৃকাহস্তাং ভীমাম্‌” 
হলেও প্রসম্নাং ও বরদামূ। দেবী খড়োর দ্বারা ?নজ মৃও ছিন্ন ক'বে সৃষুত্নায় প্রবাহিত 
উধ্ব“গামী বুধিরধারা পান করছেন । রুধরধার৷ বিচ্ছুরিত কামকলাশীস্ত এবং পান 
করার অর্থ মন্তকে সহস্্রারে পরমাঁশবের সঙ্গে শান্তব মিলনসাধন ও শাশ্বত আনন্দ- 
ভোগ । বামে ও দাক্ষিণে প্রবাহতা বুধিরধারা ইড়া ও 'পিঙ্গলা। এ রন্তধারাদুট পান 
করছে দেবীর ভোগকামীনীর৷ । ইড়া ও 'পিঙ্গলায় শান্ত প্রবাহত হ'লে জম্মমৃত্যুপাশ 
ছিন্ন হয় না, সাধক বাসনার সংসারেই বারবার যাতায়াত করতে থাকে ৷ জন্ম- 
মৃত্যুকে গাঁত বুদ্ধ বা বন্ধ হয় শান্ত ( কুণ্ডালনী  যাঁদ সুযৃয্নাপথে পারচালত হ'য়ে 
পরমাঁশবেব সঙ্গে মালত হন। মধ্যে সুযুম্নাপথে প্রবাহিত। ক্ষাবত বন্তধাবা দেবী 
পান করেন। মধ্/গামিনী রন্তধারা শিবশান্তসামরস্যরূপ অমৃতধারা । মূলাধারশান্ত 
কৃগুলিনী প্রদীপ্ত। ও জাগ্রতা হ'য়ে সহম্রাবে পরমশিবের সঙ্গে তখন মাঁলিত হয় । 

(8) স্বামী অভেদানম্দ মহারাজ দেবী কালীকার প্রসঙ্গে 'মহারাজেব কথা”-গ্র্ছে 
ছিন্ন মন্তার কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন £ '"ছত্রমন্তা নিজের মাথা নিজে কেটে 
নিজেই রন্তপান করছে, অথচ পেট নেই এ'সব ১81৫1 ( রহস্য ) বোঝে কে», 
কথাটা ঠিকই, তবে পেটে বা উদরে রন্ত যাওয়ার কোন সার্থকত৷ নাই, কেননা 
রম্তধারা--বিশেষ ক'রে সুষুদ্নায় ( মধ্যচ্ানে ) প্রবাহিত রন্তধারাঁ কামকলা- 
কুণালনীর জাগাতি ও গতি, সুতরাং তা উধবণগামী অমৃতধারা । এ কামকলা- 
কুগুলিনী মূলাধার থেকে উঠে আবার যাঁদ উদরে যায় তবে মৃলাধারে তার ফিরে 
আসার ফলে জল্মমৃত্যুচক্ের অবসান হয় না। তাই রম্তধারা তথা কামকলাশস্তি 
বিশুন্ধচক্ ভেদ ক'রে ক্রমে আন্ঞাচক্রে ও পরে আজাচক্র ভেদ ক'রে সহস্রারে পরম* 
শিবের সঙ্গে মিলিত হয়। দেবী ছিননমন্তার স্বদ্ধ বিচ্ছিন্ন বিশৃদ্ধতক্র ও আজ্াচক্রের 
মধ্যবর্তী চ্ানে। সুতরাং মহাশন্তি কুগডলনী বিশুদ্ধাচ্ত ত্যাগ করলে আর অধোগামী 


৮৬ তন্ত্রে তত ও সাধনা 


হয় না, ক্রমে ত৷ উধ্বে আজ্ঞাচক্রের দিকেই ধাবিত হয় সহম্রারে শিবের সঙ্গে মালত 
হওয়ার জন্য। দেবী ছছব্বমস্তার গলদেশ থেকে উধেব ক্ষরিত মধ্যস্থানের 
রম্তধারাকে দেবী তাই পান করেন আজ্ঞাচক্র ভেদ ক'রে সহম্তরারপন্ে পরমশিবের 
সঙ্গে মিলিত হবার জন/। এই মিলনেই মুক্তি ও সংসারচক্রের অবসান হয়। 
ছিন্নম্তার মূর্তি তাই মুক্তিরূপ শিবশস্তিসামরস্য-লাভেরই দিশারী বা প্রতীক | এই 
তত্ব, রহস্যময় সাধারণগম্য নয় । 

(৫) দেবা ছন্নমন্ত। মুত্তিকামী শান্তসাধকদের কাছে তার জ্বলন্ত আদশাবশেষ। 
ছি্মন্তামৃর্ত শিক্ষা দেয়, শত্তিসাধনায় শান্তসাধকরা মূলাধারে কামকলা- 
শক্তিকে জাগ্রত. ও প্রদদীপ্ত ক'রে সুযুন্নাপথে তাকে বাঁভন্ন চক্রের (15৩15 ০৫ 
০০০৪০৫০5655) মধ্য দিয়ে মস্তকে প্রস্ফাটিত-সহম্রারপদ্মবাসী শিবের সঙ্গে মিলত 
করা। এই মিলনের নাম [শবশান্তসামরস্য। এই সামরস্যের উপলান্ধই 
শান্ডসাধকের জীবনের চরমলক্ষ্য সেকথা বলোছি। বেদান্তে একেই বলে আদ্বিতী্প- 
ব্মতত্তের উপলান্ধ ও অজ্ঞানের আবরণভঙ্গ । 

(৬) তান্ত্রক-সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধনরহস্যের দিক থেকে দেবী ছিন্নমস্তার অর্থ 
ও তত্ব হয়তে৷ এ' থেকে একটু ভন্ন, কন্তু প্রত্যেক ধর্মের বা ধর্মমতের ভিতর 
যেমন মতভেদ, আচারভেদ ও সন্প্রদায়ভেদ থাক। স্বাভাবিক, তেমৃনি গোড়ীয়, 
কাশ্মিরীয়-ন্রিক ও দ্রাবিড়ী বা কেরলীয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে আচারাদিতেদে সাধনা 
[ভল্ন ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক । শা্তিসঙ্গমতন্ত্রে বৈষবাদি-সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। 
শৈবেরা শৈব ও শান্ত এবং বৈফবেরা বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য এই সম্প্রদায়ে 
বিভন্ত। তাছাড়া ?বরাগমতন্ত্রে শৈবেরা সামান্যশৈব, পূর্বশৈব, শুদ্ধশৈব ও মিশ্রশৈব- 
সম্প্রদায়ে বিভন্ত। পুনরায় বাম, পাশুপাত, সোম, লাঙ্গল, ভৈরব, কাপাল বা 
কাপালিক ও নাকুল প্রভাতি গোণ-সং্প্রদায়েও তার 'বিভন্ত। তান্তরক 
কাপালিকদের দুট শ্রেণী ঃ একটি, বৈষব বা শৈব ও অপরটি, তাঘ্রক । 
ফাপাঁলকরা সাধারণত নরকপপালে মাংসাদি খাদ্য ব্যবহার করেন এবং দেবীশান্ত 
তাদের আরাধ্য হলেও 'বাঁচন্র রকমের যোগসিদ্ধাই তার। কামন৷ করেন। 


॥ কান্দি প্রভৃতি সম্প্রদাক্স ও মতবাদ ॥ 

শন্তিসাধনা বা তন্ত্রসাধনায় কাদি, হাঁদ ও ক-হাদি এই তিনটি সম্প্রদায় বা 
মতবাদের প্রচলন আছে । এই সকল মতবার্দী তান্ত্রকসাধকদের সাধারণভাবে 
ফুলধর্মী 'কোল' বলে । 'কুল'-শব্দে কালী বা শন্তি ও 'অকুল'-শব্দে শিব । 'কোল'- 


মাতৃকাততু, মন্ত্র ও মন্ত্রসাধনা ৬৭ 


শব্দাট অবশ্য বহু অর্থের বোধক বা দ্যোতক। নিবাণত্ত্রে কৌলদের 1বাঁচন্র আচার 
ও অনুষ্ঠানের এবং দেবত৷ প্রভীতির উল্লেখ আছে। কোল বা কোৌলিক-ত্পসাধকর। 
প্রধানত প্বকোল, উত্তরকৌল, দিগন্বর ও ক্ষপণক এই চারভাগ্গে বিভন্ত। তারা 
বসনার্দ পরেন না,_দিগস্বর এবং শব ও শান্তর সঙ্গে নিজেদের একাত্ম চিন্তা 
করেন। এ'র৷ বামাচারী। তবে বৌদ্ধ-বামাচারীরা তারাদেবীর উপাসক । এরা 
দেবীকালিকার পূজা করেন না। 


॥ তন্ত্রে দু'টি কুল ॥ 

তন্ত্রসাধনায় দু'টি বিশেষ কুল বা সম্প্রদায়ের প্রচলন আছে। এই দুটি কুল £ 
(১) কালীকুল, (২) শ্রীকুল। বাশুলাদেশে কালীকুলের ও দক্ষিণ-ভারতে 
শ্রীকুলের প্রচলন। 

(১) কালীকুলের শান্তিসাধকরা সাধারণত অদ্বৈতবাদদী। ঠারা বলেন, 
সাচ্চদানন্দরাপণী দেবী ব্রন্গস্বর্‌পণী ও তার মায়া বিবর্ত, পারণামী নয়ন । তাদের 
মতে, চিদ্ময়ী দেবী,_“বিশুদ্ধ৷ পরাচিন্ময়ী স্বপ্রকাশামৃতানন্দরূপা জগদৃব্যাপিকা চ' । 
তাছাড়া কালীকুলের সাধকর৷ মনে করেন যে, শিবশস্তিতত্ত গৃণাতীত, নির্বন্থ ও 
একমান্ত বোধস্বর্‌প বা উপলন্ষিগম্য, _ 'ত্বমেকা পরর্রহ্গরুপেণ [সিদ্ধা"। মহাকাল- 
সংাহতায় একথাই বলা হয়েছে। তাছাড়া কালীকুলের শন্তিসাধকরা মনে করেন 
যে, জীবের অদৃষ্টজন্য ব্রচ্মে তাদাত্মাস্বরুপ্পীভূতা মায়ার বিকাশ ব আঁবর্ভাব। সেই 
মায়া অদ্বৈতবেদাস্তমতের মতে আবরণ ও বিক্ষেপ-শান্তদু'টির সাহায্যে বিবর্ত সৃষ্টি 
করে। আবার ব্রন্গস্বরূপ। ঝ৷ ব্রহ্মময়ী মহাশান্ততে তাদাত্মস্থরুপীভূতা মায়াকে তারা 
প্রধান ব৷ মৃলাপ্রক তিরূপেও স্বীকার করেন। নিবাণমুক্তি ও জীবন্মুন্তি তার স্বীকার 
করেন এবং এই মুন্ত শিবশান্ত সামরস্যানুভাতিতে সার্থক হয়। 

(২) শ্রীকুলের শাস্তসাধকরা বাশকটীদ্বৈতবাদী ব৷ প্রত্যাভজাদ্বৈতবার্দী। 
বাশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠের এর! অনুসারী । শ্রীকণ্ঠ রন্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন 
এবং "শবার্কমাণদীপিক।' নামে পাঁওত অগ্নয়দীক্ষত শ্রীকণ্ভভাষ্যের উপর বিশদ 
ভাষ্য রচন৷ করেছেন। ভাব্য, টীক প্রভীততে শিবভট্ারককে এক ও অথও বলে 
স্বীকার করলেও শ্রীকণ্ঠ রামানুজীয় বিশিষ্টন্বৈতই ঠার ভাষ্য প্রাতপন্য করেছেন। 
শ্রীকুলের সাধকরা শিবের সচ্চিদানন্দসরুপত্ব স্বীকার করেন। 

শ্রীকুলের সাধকরা যখন প্রত্যাভিজ্ঞা্েতবাদকে গ্রহণ করেন, তখন ঠার। 
শিব বা শিবন্রন্ধের সং ও চিৎ-প্রকাশত্বও স্বীকার করেন। শক্তি বির্শ বা বিমশিনী, 


&৮ অঙ্কে তত্ব ও সাধনা 


_ অর্থাৎ অনাদি, অব্যয় ও আঁদ্বতীয় শিবের স্বতগসন্ধা স্পন্দস্বরূপা ॥ এই বিমর্শশান্তই 
বৈফবদের আভিন্নস্বর্পা হুলাদিনীশান্ত শ্রীরাধার সমতুল্য । শিব এদের মতে 
পরমানম্দ ও মায়াগর্ভ এবং মায়৷ বা 'বিমর্শশান্তই আত্মতত্ব, বিদ্যাতত্ব ও 'শবতত্বের 
সমাঁন্ট। নাবিক্প-অবস্থায় শিব ও শান্ত চণকাকারে এক ও আঘঘতীয়ভাবে থাকেন 
এবং তখনই সাধক িব-শান্তর সামরসাজনিত সুখ ও আনন্দ উপলান্ধ ক'রে 
সংসারবন্ধন থেকে মুস্ত হন। 

এথানে উল্লেখযোগ) যে, পৃজানুষ্ঠানের সময়ে (১) শ্রীকুলের সাধকগণ প্রথমে 
গুরু ও গুরুশাস্তর অর্চনা করেন, আর (২) বিষুক্রাস্তার সকলেই কালীকুল-অনুসারে 
প্জাগত অনুষ্ঠান করেন। 


॥ উত্তর-ভারতে তক্ক্রে তিনটি ধারা ও তারাদেবী ॥ 
তস্রসাধনার আসলে তিনাঁট ধার বা সম্প্রদায় ঃ (১) গোড়ীবঙ্গীয় 
(২) কাশ্মিরীয় ও (৩) দ্রাবিড়ীয়। এদের আলোচন৷ পৃৰে সংক্ষেপে করেছি। 
বাঙলাদেশে ( এমন কি পৃথের বৃহত্তরবঙ্গে তথা (হার, আসাম, বাঙল৷ ও উৎকলে) 
দেবী কাঁলিক। ব৷ দক্ষিণাকালেকা এবং দশমহাঁবদ্যার উপাসন৷ ও সাধনার প্রচলন 
ছিল এবং এখনও আছে। দশমহাঁবিদ্যার অন্তর্গত দেবী তারা দশমহাবিদ্যারই 
অন/তমা দেবী । বিভিন্ন তঙ্ত্রে তারাদেবীর রূপ, বীজ, মন্ত্র, হন্ত্র ও প্জা কণ্পন। করা 
হয়েছে। বৌদ্ধতস্ত্রে দেবী তারার রৃপভেদ অনেক ।১* প্রেই বর্ণনা করোছ 
তারাদেবীর ধ্যান-_ 
প্রত্যালীঢপদাং ঘোরাং মুণওমালা বিভঁষতামূ্‌। 
খবাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্রযাগ্রচাবৃতাং কটো ॥- প্রভাতি 
[ভিন্ন ভিন্ন বাঁজাক্ষর-অনুসারে তারাদেবীর রূপকল্পন৷ ভিন্ন ভিন্ন রকমের । যেমনঃ 
পণ্টাক্ষরী একজট) বা নীলসরস্বতী, শ্রাক্ষরী উগ্রতারা বা মহানীলসরস্থতী প্রভাঁত। 
দেবী তারা-সম্পর্কে প্রত্রত্াত্ুক ও এাতহাসিক হীরানন্দ শাস্ত্রী 7%6 0778/7% ৫7৫ 
0511 0/ 74/4-গ্রচ্ছথে লিখেছেন, দেবী তার! ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ এই উভয় ধর্মেই 
শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঁজতা ৷ দেবী তারার প্রধান তিনাট রূপ,_ একজটা. নীলসরস্বতী ও 
উগ্রা,-যদও দেবী তারার আরও অনেক রূপের ও নামের প্রচলন আছে, 
প্রধানভাবে দেবী তারার তিনাট রূপ ও নাম হলেও স্বরূপত [তান এক ও আদ্বতীয়া, 
_'একৈব হি মহাদেবী নামমানং ভ্রিধা ভবে । আঁগ্রপুরাণে দেবী তারা অক্ষোভ্যা ও 
১৬। তারাছেৰী সম্পর্কে অবশ্য পূর্বেও আলোচন। করেছি সংক্ষেপে । 


মাতৃকাততৃ, মগ্তর ও মন্তসাধলা। ৬৯ 


পর্বজ্ঞা দুই “যোগিনী' নামে পাঁরচিত। । ্রাঙ্গণ্যধর্মে দেবী তারা পরমাসাদ্ধদায়নী*_ 
নৈব তারাসম৷ কাঁচদ্দেবত৷ ?সাদ্ধিদায়নী”। মাননীয় কৃষশাস্ত্রীর মতে, কাণ্ঠী ভরমে 
প্রতিষ্ঠিত কামাক্ষীদেবী নাক বৌদ্ধতারাদেবীরই রূপভেদ বা অভিন্বর্প। 
দাক্ষিণাত্যে তারাদেবীর বিশেষ পৃজার প্রচলন নাই। পাঁওত হেমেন্দ্র “আভধান- 
চিন্তামাণ -গ্রন্থে জৈনদেবীর্পে ৩ারাকে শ্রদ্ধার আসন দিয়েছেন,_যাঁদও জৈন- 
সংপ্রদায় ঠিকভাবে তারাদেবীকে মুখ/দেবতাবূপে গ্রহণ করেন নি। 


॥ বিভিন্ন রূপে দেবী কালিকা ॥ 


দেবী কাঁলকার প্রধানত দুটি র্পঃ (১) দাক্ষণাকালী ও (২) 
বামাকালী। তাছাড়৷ শ্যামাকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, সদ্ধকালী, গৃহ্কালী 
প্রভৃতির প্জারও বাঙলাদেশে প্রচলন আছে সে'কথ৷ পূরে উল্লেখ করোছ। দেবীর 
বুপভেদে সাধনার ধারা এবং উপচার ও আঁচ্গক প্রাক্রয়াদতেও কিছু কিছু পার্থক] 
আছে। ত্ন্রসাধক দাঁক্ষত হওয়া ছাড়াও সাধনায় আঁধকার লাভের জন্য আভাঁষন্ত 
হন। আঁভষেক যেমন শান্ত) ভষেক, পূর্ণাভিষেক, রাজ্যাভিষেক, সাম্রাজ্য ভষেক 
প্রভৃতি। সাধারণত পূর্ণাভিষেকেই সকল রকম শান্তপ্রাত্মার পৃজায় আঁধকার আসে। 
পৃর্ণাভষেকের পৃবে শান্ত]াভিষেকের বাঁধ আছে। পুরশ্ররণাদর পর শান্ত্যাভষেক 
থেকে পূর্ণাভিষেকের আধকার লাভের 'বাঁধব্যবস্থা আছে। আবার শান্ত্যাভিষেক 
ব্যতীতই আচার্য সাধককে পূর্ণীভষেক দিতে পারেন! শাস্ত্যাভিষেক লাভ ক'রে 
সিদ্ধকালীর প্জা-অর্চন। ও 1বাধমত সাধনা করেন সাধকগ্রণ। পূর্ণাভষেক লাভ 
করার পর দেবী দক্ষিণাকালীর সাধনায় সাধক আঁধিকার (যোগা/তা৷ ) লাভ করেন। 
তখন তানি পাদুকামন্ত্রলাভের আঁধকার পান। সম্প্রদ্ায়ভেদে ও আচারভেদে 
অনেক সময়ে পাদুকামন্ত্রে বর্ভেদ দেখা যায়। পাদুকামঞ্ত্র ভিন্ন ভিন্ন হ'লে এক 
সম্প্রদায়ের চক্রানুঠঠানে অপর সম্প্রদায়ের সাধকের প্রবেশাধিকার থাকে না। 
পূর্ণাভিষস্তপক্ষে পাদুকামন্ত্রের প্রাতিদিন জপ কর৷ অবশ্যকর্তব্য। পাদুকামন্ত্ে 
?শব শান্তর বর্ণবীজ “হেসৌ” এবং হ সক্ষম মল বর যুঙ্* প্রভৃতি বর্ণের সমাবেশ 
থাকে | বিদগ্ধ তন্তরাসন্ধসাধক জগম্মোহন তর্কালছ্কার-লখিত “রহস/প্জ।” দুষ্বব্য। 
চক্রানুষ্ঠান হয় আভাষস্ত সাধকদের 1নয়ে এবং সেই চক্রের চক্রেশ্বর হন দেবীর যিনি 
পুজা করেন তাঁন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে চক্রেখ্র-চক্রে অংশগ্রহণকারী সাধক বা 
'বীর-গণকে তিনি পাঁরচালন। করেন। পান্র-পারিবেশন-অনুষ্ঠানে 'শান্ত* হন গুরু 
যা আচার্য, অন্যথা ইহ্টদেবীই শান্ত । চক্রানুষ্ঠানে সাধনার আরম্ত হয় ধ্যান জপ, স্তোন 


৯০ অস্ত্রে তত্ব ও সাধনা 


প্রভীতকে [নয়ে। শ্রীগুরুর ও ইকদেবীব প্জ৷ ততুদৃষ্টিতে সম্পন্ন হয় । 

দশমহাবিদ্যার সাধনা শান্তসাধনার ক্ষেত্রে ক্রমোচ্চস্তরাবশেষ । দশমহাবিদ!র 
সকল দেবীর সাধনা 'বাহত থাকলেও একমান্ন দক্ষিণাকালকার ধ্যানেও জীবন- 
সাদ্ধ লাভ হয়। শ্যামাকালী দক্ষিণ।কালীর নামান্তর বলা যেতে পারে। 
দাঁক্ষণাকালী বরদ। ও কল্যাণী । গৃহবাসী ও বনবাসী-_গৃহস্ছ ও সব্্যাসী উভয় 
শ্রেণীর সাধকরাই দক্ষিণাকালীর সাধন করতে পারেন। কিন্তু বামাকালী 
সংসারবদ্ধননাশিনী, এজন্য এ'কমান্র সম্ধ্যাসীর পক্ষে বামাকালীর প্জা ও সাধনা 
[বধেয় । দক্ষিণাকালীর দাক্ষণপদ সম্মুখে (শিব বা মহাকালের বুকে ) ন্যস্ত, 
আর বামাকালীর বামপদ সম্মুখে বিস্তৃত ॥ ধ্যানমন্ত্র দক্ষিণ ও বামার একটু ভিন্ন। 
দক্ষিণার একাক্ষরী বাঁজমন্্রই শ্রেষ্ঠ। 


॥ দেবী কালীর রূপভেদের বর্ণনা ॥ 

দক্ষিণাকালীর ও শিবের মূর্তিতে বর্তমানে বহু পাঁরবর্তন দেখা যায়। 
বর্তমানকালে শ্যামা ব৷ কালীমৃর্তি অনেকটা ভদ্ররুচিসম্পন্ন । প্রকৃতপক্ষে দাক্ষিণা- 
কালী শিবের তথা মহাকালের উপর উপবিষ্ট থাকেন ও মহাকাল-শিবের নীচে 
সদাশিব শারি৩ থাকেন । দেবী "বপরীতরতাতুরা”। দেবী সাধককে জন্ম- 
মৃত্যুচ্ক থেকে 'নিমুন্ড করার জন্যই িপরীতরতাতুর৷ । সবানয্নের 'নাক্রন্প 
সদ।শব-াঁশব কুটস্ছ-বরন্গচৈতনোর প্রতীক । সদাশিবের উপর 'নাল্রয় মহাকাল- 
1শব সৃ্টির উম্মুথী সগুণ-্রহ্ধ--াযাঁন অদ্বৈতবেদান্তে মায়াধীশ ঈশ্বর এবং তন্ত্র 
লীলাচণ্চল।-নৃতযশী'লা-মহাশান্ত কালী । মহাকালের বৃপাস্তর মহাকালী। সকল 
কর্মচাণ্চল/র্প সৃষ্টর বীজই মহাকাল-শিব। সদাশব মহাকালেরও পরে। 
সদাাশব সবাতীত। অবাস্তব অব্যাকৃত-মহাকালের ব্যস্ত বা ব্যাকুত রূপ দেবী কালী। 
কালী ও শিব সেজন্য একটি টাকার এ'পীঠ ও ও'পীঠ। অর্থাৎ একই শিব. 
_-কখনও সৃষ্টিরূ'পণী কালী, আবার কখনও সৃষ্টির অতীত মহাকাল ও সদাশিব। 
বর্তমানে শিবাদ্বৈতের ভাবকে রক্ষা করেই একটি মান্র শিব মহাকালের উপর শান্তর 
নৃতাবলাস। শিবের বুকে পা রাখার তত্ব ও রহস্য হলো দেবী কালিকা৷ 
মহাকাল-শিব-ছাড়। অন্য-কেউ নন- এই তত্তের প্রকাশক । কিন্তু সম্পর্ক উভয়ের 
মধ্যে আবনাভাবের বা অন্বৈতের । শিবশান্ততত্বই ব্রহ্মতত্ব। শ্রীরামকৃদেবের 
সর্বানুভাতির অদ্বৈতানুভীতও এ এক ও অধৈত তত্তের সঙ্গে জাঁড়ত £ ণযনি শি, 
1তানই ব্রহ্ম”, 'বেদান্তে যাকে শান্ত বা কালী বলে কয়, ঠাকেই আম ব্রহ্ম বলে 


মাতৃকাতন্ব, মন্ত্র ও মন্ত্রসাধনা ১৯ 


কই. কালী 5তুবংশাত-তত্ব, আবার আরে। কত কি” শ্রীরামকৃফ পরমহংসদেবের 
দিব্যানৃভীতি সাকার-নিরাকার, সগুণ-ৃনগুর্ণ, [বিশ্বগত-বিশ্বো্তীর্ণ এই পরমসতা ও 
পরমতত্বকে মিলনসৃত্ধে গ্রথিত করেছে এবং বাঁচন্ত্র মতভেদের ও মতবাদের জগতে 
এক পরম-বিস্ময়কর সহাসমস্বয়ের সত্য আঁবজ্কাব করেছে। 


॥ রহম্যপুজার বিধি ॥ 

অনাভাঁষন্ত সাধকপক্ষে দক্ষিণাকালীর প্জ। সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু 
আঁভিন্তপক্ষে দাঁক্ষণাকালীর পৃজায় 'রহস/প্জ।-র বিধি আছে। “রহস্যপ্জ।-র 
অনুষ্ঠান একমান্র পূর্ণাভিষিস্ক বা সাম্রাজ্যাদ অন্যান; আভাষস্ত সাধকই করতে 
পারেন। রহস্যপ্জার প্রারন্তে কামিনীদেবীর প্জার বাঁধ আছে। শ্রীকা|মনীদেবী 
দেবী দুর্গ। বা দেবী কালিক।। আবার দাক্ষমণাত্যে দেবী সুন্দরী (কামনী), ন্রিপুরা, 
ভ্রীবিদ্, লাঁলত।, কামেশ্বরী । দেবী কামনীর ধ্যান £ [সংহস্কন্ধসষার-ঢাং রম্তবর্ণাং 
চতুভূজাম্‌, প্রভৃতি । প্জার প্বে ভূতশুদ্ধির উদ্দেশ্যদেবী মাতৃকাকে বর্ণরূপে 
সাধকের সবাঙ্গে আবাহন করা হয়। ভূতশুদ্ধির বিধি সকল পৃজাতেই থাকে । 
সববর্ণ ব। বর্ণবীজরপণী দেবী মাতৃকার পূ, আবাহন ও সাধনাই মহাশান্তির 
সাধনা । দেবীগ্জায় বাণ 1লঙ্গর্পী শিবপৃজার বাধ আছে। এর রহসাঞথা এই 
যে, শিব-ছাড়৷ শান্ত নাই এবং শান্ত-ছাড়। শব নাই, শিব ও শান্তর আবনাভাব- 
সম্বন্ধ চণকাকারে। “ণক?” অর্থে ছোলাক্লাই। একটি ছোলার মধ্যে দুটি 
অংশ একই সঙ্গে থাকে । দুরট অংশকে (পজেটিভ ও নেগোটভ ) নিয়েই 
যেমম চণকের সম্পূর্ণ ত বা অথওত+ তেমন শিব ও শাম্তকে নিয়েই আদ্বতীয়ত। 
[শব ও শান্তর অখণ্ড রুপকে 1নয়েই শিবাদ্ধেতবাদের বা শান্তাবাশধ সদ্বৈতবাদের 
সার্থকতা । প্ব-ভারতে শৈবধর্মের মর্মকথাও তাই । গোঁড়পাদ ও শঙ্করাচার্ের- 
প্রাতিপাদিত অদ্বৈতবার্দের সমীক্ষা একটু ভিন্ব রকমের । তবে শ্রীরামককৃষদেবের 
সবানুভতির আলোক শুদ্ধাদ্বিত বা কেবলাদ্বৈতবাদের মর্মকর্থার অন্তর্দেশ স্পর্শ 
করে। কিন্তু সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা! রামকৃষ্ণ প্রভাতি বাগুলার 
শন্তিসাধকদের অনুভূত শান্তাবাঁশই-অদ্বৈতবাদেরই অনুসারী, ঠিক ওদ্বৈত নয় । 


॥ বাঙলাদেশে মহাবিষ্ঞা বা শক্তিপুজ। ॥ 


বাঙুলাদেশে শান্তপ্জায় বিজয়াশোধন, শ্রীযন্ত্রীলথন ও যন্ত্রের অর্চনার বিধি আছে । 
দেবীপ্জায় সুধাক লসস্থাপন, আনম্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর ধ্যান ও পৃ এবং মাংস, 


৯২ তন্নে তত ও সাধনা 


মংস্য, মুদ্র/ ও সুধাঁদ পণ্9তত্তের-শদ্ধিকরণের উপযোগত। আছে। পণ-মকারকে 
মন্ত্রে ও দিবাদাঁষটতে পাঁরশুদ্ধ করার গীতি আছে। এগুলি পৃজ্জার উপকরণ বা 
উপচার মান, তাদের প্রয়োগরবাহুল্যের কোন সার্থকতা নাই। পরশুরামকল্পসূতে, 
নিত্যোংসবে, কৌলোপাঁনষদে পণ্চ-মকার উপকরণমান্ত সাধনার এবং এগুলি 
কে বলমান্র দেবীর উদ্দেশ্যেই অর্পত হয়। সাধক তাদের কণামার গ্রহণ করেন দেবীর 
প্রসাদরপে, ভোগপরিতৃপ্তির জন্য নয় । 'দিব্যাচারের ব৷ কুলাচারের সাধকগণ প- 
মকার (পণতত্ব) দেবীকে উৎসগ্গকালে দুশট মকারের (মদ্য ও যোষৎ) মনুফপ্পর.পে 
পুষ্প বা জলমান্র ব্যবহার করেন। শাস্ত্রে বাভিন্ন রকমের অনুকল্পের বাঁধ আছে । 
দেবীর প্রীতিসাধন ও ঠার আশীর্বাদ লাভই সাধকের কাম্য, পার্থিব ভোগচরিতার্থ 
করা লক্ষ্য নয়,_এ'কথা কুলার্ণব, কল্পসূ্। প্রভৃতি তত্্শান্ত্র একবাকো! স্বীকার 
করে। 

দেবীর [বশেষপূজায় আনম্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর ধ্যান ও প্জার বাঁধ 
আছে সে'কথা পূর্বে বলেছি । আনম্দভৈরবের ধ্যানে আছে-_ 

ও সূর্যকোটিপ্রাতকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলমূ। 
অন্টাদশভুজং দেবং পণ্চবক্তং ন্রিলোচনম্‌ ॥- প্রভাত 

ভৈরব ও ভৈরবী উভয়েরই আঠারো টি ক'রে হস্ত ও সেই সকল হস্তে বাঁভন্ব 
প্রহরণ। তাছাড়া মুখও উভয়ের পাচটি ক'রে। এখানে ভৈরব ও ভৈরবী 
তত্রদবষ্টিতে এক ও আঁভন্ন,_যেমন শিব ও শান্ত আসলে আঁভন্ন ।॥ তত্ত্রে শিব 
পণ্চানন ও ঠার পাচাঁট মুখ থেকে অস্্শান্ত্াদির সৃষ্ি। পঞ্টানন-শিব-ছাড়া। 
পণ্টানন-ভৈরবও আছে । পণ্টানন-শবের সম্মুখে কোন পশুবাল দেওয়ার রীত 
নাই, কিন্তু পণ্টানন-ভৈরব মাংসাশী, সুতরাং তান পশুবাল গ্রহণ করেন। 
পণ্টানন-ভৈরব পণ্টানন-শিবের অনুচর। 

এ'সম্বন্ধে পুনরায় বাল, কালীকস্পতরু-আদ্যাশাস্তি 'বিশ্বপ্রকীত,_যাঁন অব্যস্ত। বা 
অব্যাকৃতা। এই অব্যাকুত মহাপ্রকৃতিই শ্রী শ্রীচণ্তীতে মহামায়া,_যাঁনি সত্বরজন্তমোময়ী, 
যান বিশ্ব গ্রসব করেন, পালন করেন, আবার 'যাঁন বিশ্বকে গ্রাস ক'রে বিশুদ্ধ 
তত্ুস্বরূপে বিরাজমান। । প্রকৃতি ব৷ মহাপ্রকাতি রহস্যময়ী মহাশন্তি । এই রহস্মময়ীর 
ধার্ভে যে কত-কছু রত্ব লুকোনো আছে.--তা মানুষ কখনে৷ আবিষ্কার করতে 
পারোন। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সমস্তই রহসাময়ী প্রকৃতির এশ্বর্, সুতরাং 
প্রকৃতিরাপণী মহামায়ার শরণাপন্ন হ'লে 'তাঁন রহস্যের আবৃত দ্বার উন্মুস্ত কঃরে 
দেন ও মুন্তর্প পশ্বর্য দান করেন। 


মাতৃক।তত্ব্, মন্ত্র ও মন্ত্রসাধন। ৯৩ 


॥ কালী কল্পতরু ॥ 

কালী কল্পত্তরু, কেনন৷ তাঁর কাছে যে যা" প্রার্থন৷ করে তান তাকে তাই 
দান করেন। শ্রীরামকুফদেব বলেছেন £ "সেই গাছতলায় গেলে ( ঈশুরের কাছে 
গেলে ) চারি ফল কুড়ায়ে পাবে । অনায়াসে পাবে।” এই চারি ফল,-_ধশ্ন, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ। ধর্মের সত্যকারের রূপ £তনাস্বর্প আত্মা । এই আত্মসন্তার জন্য 
আমরা 'আছি',_-৬/৩ ৩150 প্রকৃতপক্ষে আত্মা ঝ ব্রহ্মচৈতনাই একমান্র সন্তা, 
_যে সন্তার আলোকে ীবশ্বের সকল-াকছু ধৃত ও আলো[কত,_ তস্য ভাসা 
সবাঁমদং বিভাঁত'। আবার ধর্ম অর্থে আচার-বচার ও বিচন্র ক্রিয়াকলাপ, _রাজসুয়, 
আগ্রহোতাদ। এই আচারগুলও কমজীবনের পথে মানুষকে সাহায্য করে। তার! 
সাহায্য করে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর ক'রে জ্ঞান দান করার জন্য । আচার ও ক্রিয়ামূলক 
ধর্মানুষ্ঠানের পিছনে থাকে ষ্ঠ ও বিশ্বাস। এ নিষ্। ও বিশ্বাসই ক্রমে ঈশ্বরলাভের 
সম্ভাবনাকে সার্কতার আলোকে চিরসচজ্ল করে। তাই নিষ্ঠাহীন আচার-বচার 
অর্থহীন ও অসার্থক। 

তারগর 'অর্থ'। পার্থিব অর্থ পরমার্থলাভের পথে অন্তরায় । সংসারে ভোগ- 
চঁরতার্থের জন্য অর্থ বা এখর্ষের প্রয়োজন, কিন্তু ভোগের সহকারী অর্থ আবার 
বন্ধনেরই কারণ ও স্তর গ্রাতিকুল। নিরাসাস্তর আশীবাদ পেলে ভোগের অনুকূল 
অর্থ ত্যাগের পথকেও আলোকময় করে। তখন জীবনযান্লার পথে আপন-পর এই 
দ্বৈতজ্ঞানের সীমারেখা মুছে যায়। তখন মানুষ উদারতার আলোকে 'বিশ্বকল্যাণ- 
সাধনের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করে। অর্থ হয় তখন পরমার্থ-লাভের পথে সহায়ক, 
প্রতিবন্ধক নয়। 

“কাম' বলুতে কামনা বা ভোগতৃষ/। তৃফণাই কাম ব৷ কামনা, সংসারবন্ধনের 
কারণ। ভগবান বুদ্ধদেব তাই কঠোর তপসায় প্রথমে তন্ৃহা বা তৃফাকে জয় 
করোছিলেন। তান তৃফ! ও বাঁচি বাসনাকে জয় করেছিলেন অপর্পভাবে, 
যেমন এখনও করেন সাধনশীল 'বিচারী সাধকেরা। তৃষ্ণাকে জয় করার সময়ে 
মৃত্যুর আঁভল্ন মুর্তি “মার? বা অপস্মার যে'ভাবে মায়াজাল বিস্তার ক'রে 
ধ্যানী-বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করেছিল, ঠিক সে-রকমই প্রলোভনের মায়াজাল বিস্তার করে 
সংসারের বাসনা-কামনা। প্রতিটি অধ্যাত্জীবনকামী সাধকের সাধনকালে 
এধরনের কাম ব৷ মারের আবির্ভাব হয়। 

কাম বা কামনার কল]ণময় বূপও আছে, যে রূপ ত্যাগ ও নিরাসান্তর 
আলোকোচ্ছাস নিয়ে ঈঙ্ঘরলাভের পথে সাধককে জীবনে প্রেরণ৷ দেয়। যে ফামনা 


৯১৪ অঙ্রে তন্তু ও সাধল। 


মুল্তর 'দিশাবী, সেই কামনা বৈরাগ্যের অনাসীন্তযোগে সুপ্রীতাষ্ঠত কবে মানুষকে 
বন্ধলমুন্ত করে । 


7 তন্ত্রে বীজমন্ত্র ও মন্ত্রসাথন। ॥ 


কোন আঁভপ্রেত দেবত। অর্থাং ইষ্টদেবতাব নামও যা, আর তাব বাজ বা বাঁজমন্ত্রও 
তাই । ইঞ্ট ঝ৷ বাঁজমন্ত্রকেই নাম বলে,__ফ৷ নামী বা কোন দেবতাব উদ্ষেশ্যে ব্যবহৃত 
হয়। যেমন ক্রীং বা হাঁং-বীঁজ নাম, আর নামী তাদের দেবত৷ দক্ষিণাকালী বা 
বামাকালী। ক্লীং-বীঁজ দেবী কালীকাকেই বুঝায, কিন্তু হীংবীজে কালী, দুর্গা, 
জগ্ধা্ী প্রভাীঁতকে বুঝায়। তেমনি এং-বীজ দেবী সরম্থতীকে বুঝায়, আবার 
শিব বা শ্রীবামকফদেবকেও বুঝায় । কোন দেবতার নির্দিষ্ট একটি মাত বীজ থাকে, 
আবার একই বীজ অনেক দেবতাকেও বুঝায় । বীঁজ কেন্দ্রীভূত শান্ত । বাজ কামকলা 
কুণ্ডলনী। কুগুলনী অবা্ত। বা ০০7০61780৩৫ 510010% । কেন্দ্রীভূত বলেই 
শান্ত কুগালনী । তাছাডা বোদক বীজমন্ত্র ওজ্কার বা প্রণব । ওঞ্কার বা প্রণব সকল 
দেবতার উদ্দেশ্যেই বাবহৃত হয়। ওঞ্কার বা প্রণবেব ব্যাপ্তি বিশ্বচরাচরকে নিয়ে, 
অ-উ-ম তথা রক্ষা-ীবফু-মহেশ্বরকে নিয়ে। এই অ-উ-ম সৃষ্টিস্ছিতি-প্রলয়েব 
প্রতীক । এবপব ওঞ্কাবেব কলা বা অমাকলার্প অধচন্দ্র--বা বিশ্বপ্রকাঁতর 
প্রতীক _ সব্বীজমধী । কলাব উপরে বিন্দু.-_-যা দেশ-কাল-কারণাতীত ব্রহ্ধ ও 
বশ্বব্যাপকচৈতন্য । ওঞ্কারের মধ্যে সকল দেব-দেবীর বীজমন্ত্রই 'নাহত। এ'জন্য 
ওগ্কারকে সবব্যাপক বলা হয়। ওঞ্কারে অ, উ, ম, চন্দ্রকলা-প্রকৃতি ও বিন্দু ৫টি 
বর্ণ। বীজের অপর নাম তাই মাতৃক ব৷ বর্ণ। কালীর গলায় মুগুমাল। 
মাতৃকামন্ত্রেরই মালা,- ব্রহ্মা ছিল না যখন, মুগমালা কোথায় পোঁল'। বাঁজ 
শাঁক্তর আঁধষ্ঠাতা দেবতাকে বুঝায় । দেবতা কিনা দ্যোতনশীল-_ “জ্যোতিময়ত্বাং 
দ্যোতনশীলত্বাং দেবত।'। জ্যোতিম্নয দেবত। সহ্্র সহস্র সূর্য অপেক্ষাও দ্যুতিশীল । 
এই জ্যোতিঃ 'কোটি-সূর্যপ্রতীকাশম্‌” এবং চন্দ্রকোটিসুশীতলমূ,_তাপ ও শৈত) 
উভয়েরই মিলনভূম বা 09819100108 দেবতা । উভয়েরই মিলনভামি ব'লে চেতন 
ও অচেতন সকল-কছুর কেন্দ্র ও উৎস। জ্মামী অভেদানম্দ মহারাজের ভাষায় এই 
কেন্দ্রজ্যোতিকে “নিউদ্রীল-পধেন্ট' বা সবকর্মাতীত অদ্বৈত ও সবকর্মাশ্রিত স্বেতড়ীমব 
সমতাবঙ্ষক নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বন্দু" বলা যেতে পারে। [তিনি তাব 
551787091628ত-ন্থে ১150161 ও 901111--জড় ও চৈতনা বোঝাতে জড় ও 
চৈতন্য যেখানে ( মধ্যকেন্দ্রে) মালত হব অফেই ০ 108175 180৫”-র্প 


মাতৃকাতত্ত, মন্ত্র ও মন্ত্রসাধন৷ ৯৫ 


নিরপেক্ষ বা 0562812০906 বা 7০10 (নিরপেক্ষ সন্তা ) বলেছেন। নিরপেক্ষ 
সন্ত ব্রদ্ধই জড় ও চৈতন/--জীব ও ঈশ্বরের মিলনভূমি । এই ভূমিই ব্রহ্ম । বী্জাত্মক 
বিন্দু বা ব্রহ্মকে তাই মহাশান্তর আধার, উৎস বা কারণ বলে। এ'কারণের 
নাম মহাকারণ। প্রীরামকুদেব বলেছেন--'কারণের পর মহাকারণ?। এই 
মহাকারণ কস্তু যথার্থভাবে কারণ নয়। কেন্দ্রগত ও সবাতীত বিন্দুতে 
প্রাতীষ্ঠত হ'লে সাধকের মায় ব আঁবদ্যার নাশ হয়। এখানে আবিদ্যা ও মায়া 
এককথা। মায়ার নাশ বলতে মায়ার বৃপান্তর বা মায়ার স্বরূপে প্রতিষ্ঠা ৷ 
মন্ত্রতত্বের সঙ্গে ধারা পাঁরাঁচিত তাদের কাছে রহস্য ও তত অপারাঁচিত নয়। 
মননমারেই ত্রাণ করে বলেই মন্ত্র। মন্ত্রও দেবতা একার্থক--যেমন গুরু ও ইঙ্$ 
একার্থক । শ্রীরামকুঞ্দেব বলেছেন £ “বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, 
তবু শন্ত মাটিভেদ করে। মাটি ফেটেযায়”। বীজ একাক্ষরী, দ্যক্ষরী, ত্ক্ষরী, 
একাদশাক্ষরী, দ্বাদশাক্ষরী প্রভৃতি। অক্ষরাত্মক-ব্যপ্তি ও সত্তা এদের মধ্যে অধিক 
নয় 1ক্তু শন্তি অসীম । ইচ্ছার অভিঘাতে অক্ষরময় মন্ত্র যখন প্রদীপ্ত ও জাগ্রত হয়, 
তখন মনের অবচেতনম্তরে জন্মজন্মা্তবের অসংখ্য স্িত কর্মের ও চিস্তার সংস্কার 
আলোকিত হয়। তখন আঁবদ্যার নাশ হয় বীঁজাধিষ্ঠাতী দেবতার স্বয়ংজেযাতগ্মান 
অমাঁলন অল্ান আলোকে । এ' অবস্থাতেই মন্ত্রসাধক বন্ধন ও মুস্তর সমতারক্ষক 
সীমার অতীত হন ও উপলান্ধ করেন নিত্যে যান, লীলায় তিনিই একরসই 
তাদের ভ্বরূপ। নিত্য কারণ ও লীলাকার্য। নিত্য তরঙ্গহীন সমুদ্র । লীলা তরঙ্গমালা। 


॥ শিবসংহিতার অভিমত ॥ 
1শিবসংাহতা'-্রচ্ছে মন্ত্র ও মন্তরততৃ"ম্বদ্ধে একটি রহস/পূর্ণ সমাধান কর। হয়েছে 
-_যাদও সধবাদীসম্মত নয়। “শবসংাহতা'-র পঞ্চম পটলে ( অধ্যায়ে ) আছে-_ 
মূলাধারেহাস্ত যৎ পদ্মং চতুর্দলসমান্বতম্‌। 
তচ্মধ্য বগ্‌ভবং বাঁজং বিস্ফরক্তং তাঁড়তপ্রভম্‌ ৷ ৫1২8৪ 
হৃদয়ে কামবীজন্তু বঙ্কৃককুসুমপ্রভমূ। 
আজ্ঞারাবন্দে শঙ্ত্যা।ং চল্জ্রকোটিসমপ্রভমূ ॥ ৫1২৪৫ 
বীজতয়ামদং গোপং ১ ১১, ' ॥ ৫1২৪৬ 
মূলাধারে বাগৃভব-'এধ বী, খ্দয়ে অনাহতচক্রে রন্তবর্ণ কামবাঁজ লক্লীং এবং 
আন্তাচক্রে ছিদলপদ্মে শাঁগ্বীজসৌঃ। এই “এং র্লীং সৌঃ' তিনটি বাঁঙ্জ একাস্ত 
রহসাপূর্ণ ও গোপনীয় । এই বীজ-তিনাট “ত্রিপুর-বালা-ভৈর বী*মন্ত্র নামে 


৯৬ তন্ত্রে তত ও সাধনা 


পরিচিত। তিনটি মন্ত্রে রহস্য এই £ আবিচ্ছারত স্বর্পশান্ত কামকলা-কুগালনী 
থেকে প্রথম নাদ-রূপে “পরা” (নাঁভিদেশে)+দ্বতীয় নাদ' পশান্তী' (হৃদয়ে)+ তৃতীয় 
নাদ 'মধ্যমা' ( আজ্ঞাচক্রে, আবার অনেকের মতে ক্ঠদেশে ) আঁভবান্ত। কাশ্মশীর- 
'ভ্রকতত্বমতে ও 'বিশেষ ক'রে আচার্য আভনবগুণ্তের আঁভমতে পরা, পশ্যস্তী প্রভাতির 
ব্যাখ্যায় বৃপাস্তর আছে। আবার 'বাক্যপদাীয়*-গ্রন্থে আচার্য ভর্তৃহ'রির ব্যাখ্যা অন্যরকম 
বা ভিন্ন। কণ্ঠদেশে হৃদয়ে অবাস্থত ও বহির্দেশে স্থূল মন্ত্রূপে মুখ দিয়ে উচ্চারিত 
“বৈখরী*নাদ। হৃদয়ের মধ্যে সৃষ্ষমতম + সৃক্ষাতর + সুক্ষ - পরা, পশ্স্তী ও মধ্যমা 
বাক বা নাদ - "ন্রপাদস্যামৃতং দিবি'” দিবি বা হৃদয়াকাশে প্রকাশিত তিনাঁট পাদ 
বা শব্র্পী মন্ত্রের বিকাশস্তর। 'বাঁজনয়ামদং গোপ্যম্,_ এই তিনটি রহস্যময় 
বীজ সর্বদাই গোপনীয়, সাধারণ্যে প্রকাশযোগ্য নয় । প্রকাশযোগ্য হয় যখন এ 
তিনটি স্তরবাহী বাক্‌, নাদ বা মন্ত্র বৈথরী-বাক্রূপে বাহ।জগতে স্ুলভাবে প্রকাশ 
পায়। সাধনাসদ্ধ সদৃগুরু-_যিনি এই নাদ-[তনটির রহস্মকথা বা তত্বকথা জানেন-_ 
ঠার দ্বারা পরিচালিত হয়ে সাধক মন্ত্র তিনটির ( এং ক্লাং সৌঃ ) সাধনার ও ধ্যানের 
রহস্য ভেদ করেন। 'সৌ*- শান্ত বা গুরুবীজ। গুরুগম্য এই মন্ত্রসাধনা। তবে 
সকলের পক্ষে করণীয়ও নয় । 

শ্রীরামকফদেব বলেছেন £ “বাজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শন্ত 
মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়”। শন্ত মাটি অবচেতন-মন॥। অবচেতন- 
মনকে সাইকো-খ্যানালষ্টরা ([0100905019880658 ও 90৮৩০050108150688 
বলেন। আসলে 00০010581090506585 বা 506০910809100810655-ঞর অপর 
নাম কামকলা বা কুগ্ডালনা ॥ অবচেতন, চেতন ও পরচেতন--80০০০$০1০৪- 
11688, 5005010)0810695, 819 50010€1 090100801157685 সুপ্ত শান্ত । অবচেতন- 
মন বিশাল সমুদ্রুবশেষ-_বলেছেন শ্বামী বিবেকানন্দ । 16158 010৩ 85 6610 ০৪ 
৮8০811+- বলেছেন স্বামী অভেদানন্দ। এখানে জন্মজন্মাস্তরের অসংখ্য-অগাণিত 
মানীসক ও বাহ্যক কর্ম-সংস্কার বাঁজাকারে সুপ্ত থাকে । এই মন বা বীজ আবার 
চেতন-মনে কিছু কিছু প্রকাশ পায়। একে বলে উদ্বৃদ্ষ-সংস্কার। শ্থামী অভেদানম্দ 
মহারাজ তার 0০07/76 ০ 24777এ-গ্রস্থে যেখানে কর্মদর্শনের আলোচন। 
করেছেন সেখানে অবচেতননমনের ব্যাপ্ত ও গাতি-সম্বন্ধে বলেছেন £ “...00: 5 
816 01681101108 11010170818 005 110%258188110108 01 50161006 61081 (116 
10001050808 (0: 501000909010905 ) 10810 63161008 ০৮6৫ ৪ 
20001) 18161 8199. 11080 006 06010508008 1911)0,” এধরনের কথাই 


মাতৃকাতত্ব, মন্ত্র ও মন্ত্রসাধনা ৯৭ 


বলেছেন ত্বামী অভেদানন্দ 7275০ £5/০%০/০৪)-গ্রন্থে ১ “005 ৪০৮০০)5০10908 
বা ০০০০5০1০৪৫৪ 20100 15 0)৩ 85 61৫%। অবচেতন-মনের বিস্তৃত 
সীমা ও ব্যাপ্তি আতক্রম করা দুঃসাধ্য, কস্তু আত্মজ্ঞানের সুদূরভেদী আলোক 
অবচেতন-মনের সুবিস্তৃত ব্যাপ্তকেও ভেদ করে, সত-উদৃবুদ্ধ-অসংখ্া-সংস্কারকে 
আলোকিত করে এবং এভাবে সাধককে মুন্তুপথের রহস্য ভেদ করতে সাহায্য 
করে। শ্রীরামকৃফদেব বলেছেন £ “তবু শস্ত মাঁট ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়” । 
মনের অবচেতন-ম্তরও সসীম,_ অজ্ঞানের সীমায় আবদ্ধ । মাটি বা ভূমি বিদীর্ণ ও 
আলোকময় হয় ভূমার্পী ব্র্মচৈতন্র সবভেদী আলোকে । স্বামী অভেদানম্দ 
ভার 7754 ৮9)4০1০8)-গ্রন্থে বলেছেন,__ হাজার বছরের গনাবড় অন্ধকার ত্রহ্ম- 
চৈতনে!র এক টিমান্ রাশ্মতে আলোকল্লাত হয়। শ্রীরামকুষ্ণদেব বলেছেন £ “ক 
রকম জানে, যেমন হাঞ্জার বৎসরের অন্ধকার ঘর, আলো এলে অন্ধকার পালয়ে 
যায়” (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃষ্ঠাঃ ১০৩ )। সুন্তর আলোকে প্রাাবত হ'লে 
কামণী কাণ্টনে আসীন্তর অন্ধকারে মন আর ম্লান হয় না। এই জ্যোতিময় 
প্রাবনকে সন্তাবনাময় ও সচল করতে গেলে মন ঈশ্বরাভিমুখী হওয়া চাই। 
ঈশ্বরের পাদপদ্মে মনকে সমর্পণ করলে ঈশ্বরময় হ'য়ে ঈশ্বরে মন সর্দাই মগ্র থাকে । 
ঈশ্বরের প্রতি মন রাখার নামই মনের জাগরণ। মনের এই জাগরণ-অবশন্থার নাম 
'চৈতন)। তখন মনের সকল সংশয় দূর হয়, হদয়গ্রান্থবৃপ অঞ্ঞান-অন্ধকার [বনষ্ট 
হয় ও স্বার্থযুন্ত সকল-কর্মের অবসান ঘটে । এই অবস্থার নামই মুস্ত বা ব্রহ্গানধাণ। 
বৌদ্ধ-নিধাণ ও বেদান্তের ব্র্ব-নিধাণ স্বরূপে এক ও আভল । বৌদ্ধ নর্বাণ আই 
শূন্য বা ৯00০(1০০ নয়। 1নবাণ অর্থে রূপান্তারত [চন্ময়-সত্তা (99০107655 ব৷ 
পু'0817553 । গীতায় তাই শ্রীকৃষ্ণ কয়েকবার ব্র্ধানবানমৃচ্ছীত' বলেছেন। 
নিবাণ ও 'অস্তীত্যেব উপলন্ধব্যমূ *_সং-চৎ-আনন্দরূপ অথও আস্তসত্তা। 


॥ মন্ত্রতত্ব ও মন্ত্রসাধনা ॥ 


যার মনন ব৷ চিন্ত। থেকে শিবস্বরৃপ ত্রন্ধের জ্ঞান ( উপলান্ধ ) হয় ও জ্ঞান হয় 
বে, ব্রহ্মাওসত্ত। ও ব্রহ্ধাসত্ত। এক ও-অভেদ, তার নাম অভেদ, তার নাম 'মন্ত্র' । 'মনৃ' 
-সংসারবন্ধন থেকে পরিঘ্লাণ ক'রে "৮৮_ সমধ্টিতে ধর্মার্থকামমোক্ষ এই চতুরর্গের 
আমন্ত্রণ ব৷ প্রাপ্ত বা থেকে হয়, তাই মন্ত্র । অর্থাৎ যার মননৃ' বা চিত্তনমাতরে প্রাণ, 
হয় বলৃতে সংসারবন্ধন বা আবিদ দূরীভূত হয়, তাকে মন্ত্র বলে। শ্রদ্ধেয় শিবচন্দ্র 
বদ্যার্থব-কৃত 'আসতত্বগ্রন্থে আছে £ “মন্ত্রাধষ্ঠাতী দেবতার স্বরূপ দু" কম 5 
তন্ত্রে তত্ব ও মাখন --€ 


৯৬ তন্ত্রে তত্র ও সাধনা 


(৯) বাচকশান্ত ও (২) বাচ্যশান্ত। সাধকের উপাসনায় বাচকশান্ত জাগ্রত হ'লে 
তবেই বাচ/শান্তর স্বর্প প্রকাশিত হয়, আর মন্ত্রের আঁধষ্ঠামী দেবতা বা দেবী যে 
রকমভাবেই মূর্তিমান বা মূর্তিতী হোক না কেন, সকলেই মৃলাধারাবলাসিনী 
কুগুলনীর অঙ্গাবভূতি বা স্থর্প ছাড়া অন/-কছু নয়। অ-কারাঁদ ক্ষ-কারান্ত 
পণ্চাশটি মাতৃকাবর্ণ১ এবং দেবী সরস্বতীর অক্ষমাল৷ ও করাল কালীর মুণ্মালা । 
সাধক রামপগ্রপাদ বলেছেন “কালী পণ্যাশঘর্ণময়ী, তুমি বর্ণে বণে" নাম ধর'। 
পণ্টাশদ্বর্ণ থেকেই নবকোটি মহামন্ত্রেরে আঁবর্তাব বা সৃষ্টি হয়। সিদ্ধসাধক 
শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব বলেছেন, গুরু শিষ্ের হৃদয়ে যে বীজমন্ত্র রোপন করেন তারই 
অঞ্কুরোদূগম করে নামঘাঁটিত মন্ত্র। 

পরশুরামকল্পসূঘ্রে আছে £ 'বর্ণাকআ্মকা নিত্যাঃ শব্দাঃ (১৭ )। নত 
শব্দ' অর্থে নিত্য মন্ত্র বা দেবতার বীজমন্তর। মন্ত্র নিত্যশব্দ স্ফোট ব। প্রণবের মতে। 
অক্ষয়, যা আবনাশী। ভাষ্য সেতুবন্ধে ভাস্কররায় বলেছেন ঃ “অসমাপ্ত-কলুষাঃ 
শৃদধাস্তু পপ্তকোট মহামন্ত্রাঃ । নচ তেষাং জড়ত্বামিতি শঙ্কা । বায়ু ও বস্তুর সংঘাত থেকে 
শব্দের সৃষ্ট হয়। নৈয়ায়িকরা বলেন যে, শব্দ আকাশের গুণ,__'শব্দগুণমাকাশম্‌?, 
সে'জন্য শব্দ অনিত্য ও ধ্বংসশীল। কিন্তু ভাস্কররায় শব্দ অনিত্য এই শঙ্ক৷ দূর 
ক'রে বলেছেন, স্ফোটের মতো মন্ত্র শব্দ এবং তা নিতা ও আবনাশী । এই শব্দের 
নাম শকত্রচ্ধ । মন্ত্র বাচক অর্থে সগুণ-্রচ্গ মহাকাল ও বাচ্য অথে" নিগু্ণ-বরক্গ 
সদাশিব। খাষ পত্ঞাঁল মহাভাষ্য কারণ-শব্দকে 1নতাস্ফোট ও শবব্রহ্গ বলেছেন। 
আচার্য ভর্তৃহরও শব্দের নিত) স্বীকার করেছেন। পরশুরামকষ্পসূতে তাই বলা 
হয়েছে £ 'নত্যাঃ শব্দা,”। এই নিত) শব্দ মন্ত্রে অঠিস্তাশান্তরূপে কপ্পিত। 
কল্পসূত্রকার বলেছেন : “মগ্তাণামাচিস্তাশন্তিতা' (১1৮ )। মঞ্তের যে আচন্ত,শত্তি 
তার জাগরণের নাম মন্ত্রটৈেতন!, অর্থাৎ মন্ত্রই চৈতনারুপে প্রকাশ পায় । মন্ত্রৈতন্যের 
আর-এক নাম মন্ত্রজাগৃতি। 

কামধেনুতন্ত্রে অকার থেকে ক্ষকার (অ--ক্ষ) পর্যন্ত বর্ণগুলর স্বভাব, গুণ, 
মাহম। ও স্বরূপ বর্ণন। করা হয়েছে। এই বর্ণনার মধ) 'দিয়ে বর্ণ বা শব্দগুলি 
তাত্ৃকর্প সাধকের ধ্যাননেত্রে উদ্‌ভাঁসত হয়। এগুলি কেবলই উচ্চারণসাপেক্ষ 
নয়, তাদের অথচিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানসাপেক্ষ । অক্ষরের বা বর্ণের রূপ ও 


০ শি পিশস্পি এসপি 


১৭। “মাতৃকা” অর্থে বিশ্বযাত1 দেবী আমকলা ঝ] কৃণুবিনী। যাতৃঞাশক্তি থেকে বিচিত্র 
বরের সৃষ্টি, সেজন্য যাতৃকা জননী বা বিশ্বজ্ননী। অবশ্য মাতৃকাসম্বদ্ধে সিত্তৃতন্ভাবে 
গালোচন1! করবে পন্র। 


মাতৃকাতত্ু, মন্ত্র ও মন্ত্রসাধন ৯৯ 


তগ্রানুভাীতই শাল্তসাধনায় কুগালনীকে জাগ্রত করে। কুগাঁলনীশান্ত তিসার্য- 
বলয়াকারে সাধারণত 'নাদ্রত ৷ শাল্তময়ী মাতৃকাবর্ণবীজের দ্বার৷ সেই কুগাঁলনীকে 
জাগ্রত ক'রে চকে চক্রে অর্থাৎ মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠানে, স্বাধিষ্ঠান থেকে মাঁপপুরে, 
মণিপুর থেকে অনাহতে, অনাহত থেকে 'বিশুদ্ধে, বিশুদ্ধ থেকে আজ্ঞায় ও আত্ঞাচক্র 
থেকে সহম্্দলপদ্ধে উন্নয়ন করতে হয়, তবেই 'শিবশান্তসামরস্য সু ও আনম্দের 
অনুভূতি লাভ সম্ভব হয়। এই চক্র বা পদ্মগুলির প্রাতাঁট পাপড়ীতে মাতৃকাবর্ণমালা 
নাহত। এ সকল বর্ণমাল! 'বািচন্র বর্ণ ও দ্যৃতিষুস্ত। সাধক ইড়া ও পিঙ্গলা-নাড়ীর 
প্রবাহ রুদ্ধ ক'রে সুযুক্ার মধ্য দিয়ে জাগ্রত কুগাঁলনীকে উর্ধে চালত করেন 
( দেবী ছিন্নমন্তার মূর্তি দেখুন )। তখন শীল্তপ্রবাহ এক-একটি চক্র ব পদ্র ভেদ ও 
আতক্রম ক'রে পদ্মের পাপড়ীগুলিকে অধোমুখী বা নিম্নমুখী করে, কেননা 
সাধারণত চক্র বা পদ্মগুলির পাপড়ী উর্ধমুখে থাকে । এভাবে সহম্রারকমলে 
জাগ্রত পরাসাস্বদূরূপ শিব-ভট্টারকের সঙ্গে কামকলাশান্ত কুগাঁলনী সম্পারষ্ত হয় 
এবং তখনই সেই সম্পারষন্ত মহাবন্দু থেকে অমৃতধারার ক্ষরণ হয় ও শিবশান্তর 
রূপ দন ক'রে সাধক সংসারপাশ থেকে মুন্ত লাভ করেন। তন্ে বর্ণবীজসাধনা 
বা মন্্রসাধনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই তাই । কামকলাবিলাসতন্ত্রে মাতৃকাশন্তির্'পণী 
কুগালনীর জাগরণের প্রক্রিয়৷ দেওয়া আছে। তবে এই ক্রিয়ায় সাহায্যের জন্য 
সাধনাঁসদ্ধ গুরুর একান্ত আবশ্যক । 

'শবসধাহঅ+*গ্রন্থের ৫ম পটলে ১%৭-১৮/ শ্লোকে 'শিবশান্তর সামরস্যানুভূতির 
রহসাসন্ন কথার ইঙ্গিত দেওয়া আছে। বিভিন্ন তন্্রশান্ত্রে এই রহস্যময় তত্বুকে আরো 
1বশদ ও পারস্কার ক'রে বুঝানো হয়েছে। ভন্রতত্বিদূ্রা বলেন, আজ্ঞাচক্রের 
উপরে “মনশ্চক্র" নামে একটি গুপ্তচক্র আছে। এই গুপ্তচক্র কারু মতে গুরুচক্র, আবার 
কারুর মতে মনশ্ক্র। এই গুপ্ত-মনশ্চক্রের ছ'টি দল (ষড়দল)1 এই ছটি 
দলে শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, আঘ্রানোপলান্ধ, রসোপযোগ ও স্বপ্ন এই ছপট 
বাত থাকে। অন্তরে সাধারণত ষটচক্রের পাঁরিচয় আছে, কিন্তু মনশ্চক্রের উল্লেখ প্রায় 
দেখা যায় নাঃ অথবা মনশ্চক্রকে আজ্ঞাচক্লের অন্তভূর্তি করা হয়েছে ॥ এই মনশ্চক্রই 
গু্তচক্র” যা ভ্রহ্গরক্কের উপরিভাগ্নে অবান্ছৃত। ব্রহ্মরক্ধের কিছু উপরে সোমচক্র,__ 
যা চন্দ্রমগ্ুল নামে আভাহত। সোমচক্র ষোড়শদলবিশিষ্ট। এই দলগুলির 
নাম কৃপা, মৃদ্দূত, ধৈর্য, বৈরাগা, ধৃঁতি, সমাৎ, হাসা, রোমাণ্ট, বিনয়, ধ্যান, সু্থিরতা, 
গান্তীর্য, উদ্যম, অঙ্গোভ, ওঁদার্য ও একাগ্রতা । এ+গুলি উপলাক্ি বা অনুভাতিবিশেষ । 
ুযুক্নার মধ্যে যে 'ছিদ্রপথ,-_তার নাম ব্রহ্মপথ । এই রক্ষপথের রূপ তিকোপ। এর 


১০০ তন্ত্রে তত ও সাধনা 


উর্ধে অ-ক-থ তিনাট রেখা কাল্পত। এই অ-ক-্থ-ুন্ত ত্রিকোণকেই কামকল। বা 
যোনিমগল বলে। এই ঘ্িকোণ-বৃপ ব্রহ্মপথে অবাশ্থিত সোমচন্র ব চন্দ্রমগল। 
যটচক্রভেদের সময়ে এই সোমচক্ত বা চক্রমণ্ল ভেদ করেন সাধক। শিবসংাহতায় 
হংসপাঁঠকে সোমচক্রের অন্তর্গত বল! হয়েছে। সোমচক্রের উপরে 'নিরালম্বপুরী ॥ 
[নিরালম্বপুরীতে সাধক ঈশ্বরকে ( শিবকে ) সাক্ষাৎকার করেন। নরালম্বপুরীর 
উপারভাগে দীপশিখাস্দূশ জেযাতিময় প্রণবের ( অউ-ম) প্রকাশ । এই প্রণবের 
উপরে ম্বেতবণ“ 'নাদ । নাদের উপারভাগে ণবন্দ্ু' ॥ বিন্দুর উপরে অধোমুখ সহন্র- 
দলকমল এবং তর নিম্নে ঘ্ধাদশদল একি পদ্ম। এই পদ্ম শ্বেতবর্ণ । এই পদ্দের 
কার্ণকাতে বিদুুৎসদূশ অ-ক-খ ন্রিকোণমগুল বা '্রকোণ।১* এই ন্রিকোণের 
মধ্স্থলই সুযুয্নার শেষসীম৷ । এই শেষসীমার উপরে বিচিন্ুবর্ণশোভিত সহন্রদল- 
কমল । এই কমলের উপরেই পরমাঁশিবের আধঙ্ঠান। কুগালনীশান্তকে প্রদীপ্ত ও 
জাগ্রত ক'রে এ পরমশিবের সঙ্গে যুন্ত করতে হয় । পরমশিব আকাশরৃপী পরমাতস। । 
এই পরমাত্মাই অজ্ঞানাতামরে হয়ংপ্রকাশ-সূর্য। এই সূর্যস্থানই কুলম্ছান, আবার 


অকুলন্থান। 


॥ গুরুপাছুকা ও তার তত্ব ॥ 

মনে রাখ৷ প্রয়োজন যে, প্রথমে দ্বাদশদলপদ্ম ও তার উপরে সহম্দলপদ্ম । 
এ সহম্রারের মধ্দেশে সুধাসাগর, মাণিঘীপ, মাঁণপীঠ ন্রিকোণ অন্ক-থাদি-রেথা 
ও তার মধ্যে নাদবিন্দ্ু। এই নাদাবন্দুর উপরে হংসপীঠ বা পরমহংসপাঁঠ। 
এই হংসপীঠেই আসীন 'গুরুপাদুক।” ) গুরুপাদুক। বলতে সকল গুরুরই চ্ছান। গুরু 
অর্থে প্রকুতপক্ষে পরমশিব। এই পাদুক। বা পীঠাসনেই গুরুর চিন্ত। বা ধ্যান করতে 
হয় ॥ গুরুঃ পরমগুরু ও পরমো্ঠগুরু। পরমৌর্ুগুরুই শিবশাক্তিসমান্থত 'হংস',-হং 
(শব )+সঃ( শাও ),'হংকারঃ শিবরূপেণ সকারঃ শাল্তরুচাতে' । 'হংস' বা 
প্রমহংস ?শব ও শান্তর সমাম্বত রূপ" শশবশান্তসামরস/ । গ্ুরুপাদুক। বা 
পরমশুদ্ধ গুরুপীঠে বরা 1জত শ্রীগুরু পরমাশিব ব। [শবশান্তরূপ | ১১ 

গুরুপ দুক। নাদ-বন্দু-রূপ পীঠের উপর যে হংস (হং+ সঃ)ঃসেই হংসে বা হংস- 
পীঠের উপর তত আসন, সুতরাং গুরুপাদুকার অর্থ পরাশিব বা পরমাশিবর্পা 


১৮। আ-ক-থাছি রেখাযুত হ-জ-ক-মণ্ুলীর নাম 'কামকল1'। অ-্ক্থাদি রেখাযুভ 
এই ত্রিকোণ বাষাব্ঠে রচিত হয়। এই কামকঙাই হংসবা শিব। 

১৯। তঙ্ছের সাধনায় 'গুরুপাদ্বকা' ও বেগান্তের সাধনায় 'প্রেষমঞ্জ প্রায় রমপর্ধায়তুক্ত। 
প্রেষমন্্র ও গুরুপা্র+1 উভয়েই ধ্যান ও অনুভূতির দ্ধূপ, কেবল পাঠ পয়। 


মাতৃকাতন্ত মন্ত্র ও মন্্রসাধনা ১০১ 


শ্রীগুরুর পাদুকা বা পাঁঠস্থান।২০ সুতরাং বুঝ! যায় যে “পাদুক।' অর্থে আসন বা 
পীঁঠভাম-__ যেখানে জ্ঞানময় গুরু ( শ্রীগুরু » পরমাঁশব 1 সর্যদাই আসীন বা আধষ্ঠিত। 
যে হংসের উপর জ্ঞানময় গুরুর আসন ব৷ পাঠ স্থাপিত, সেই হংসের শরীর জ্ঞানময়, 
পক্ষ দুটি আগম ও নিগম, চরণযুগল শিব + শান্ত ( আবনাভাবে ), চণ্পুট প্রণব 
এবং নেত্র ও কণ্ঠ কামকলা ( মহাশান্ত )। এগুলি সাধকের কম্পনা এবং এই 
কল্পনাই পরিশেষে বাস্তবে পরিণত হয় । পাদুক। বীঁজমন্ত্রে গঠিত ও অনুভাতমূলক । 

শান্তসাধনায় ও বিশেষ ক'রে অর্ধকালীমতের সাধনায় গুরুপাদুকায় সাজানো 
থাকে দু"ট শ্রেণীতে ১২ট ক'রে বাীঁজমন্ত্র (৮০ ডে/০1৬৩-৪9118 016৫ 
218100788)। এজন্যই গুরুপাদুক। মন্ত্রময় বা মন্ত্রময়ী। গুরুপাদুকায় আরোহণ ও 
অবরোহণ দু'টি শান্তর মিলণ ঘটে । আরোহণ-শান্ত বা তত 'উম্মনী',_যা উর্ধগাতি- 
সম্পন্বে শল্তপ্রবাহ ও পরমাঁশবের (হং ) দিকে প্রসারিত এবং অবরোহণশান্ত 
“সমনী',_পরাপ্রকাতি মহাশীন্তর ( সঃ) 'দিকে প্রসারিত । এই উম্মনী ও সমনীই ভর্ধ 
ও অধোমুখী দু'ট তিকোণরুপ প্রতীক সৃষ্টি করেছে শিব (হং) ও শান্তিকে (সঃ) 
বুঝানোর জন্য। হং+ সঃ এই 'শিব-শান্তর সামরস্য বা মিলন-রূপ । গুরুপাদুকাও 
এ উম্মনী ও সমনী _উধমুখী ও অধোমুখী 'ন্রকোণদু'টির সাঁম্মীলত রুপ সামরস্৮_ 

« সামরস্য বপুরষাতে পরা পাদুকা পরমাঁশবোন্মনোঃ গুরোঠ' ॥ 

গুরুপাদুকা গুরুর তথ পরমাঁশবের আসন বা পাঁঠ _যার রুপ সৃচিত হয় বট্‌- 
কোণরুপ প্রতীকের সাহায্যে । সহম্রারকমলে পরমেষ্ঠিগুরুরূপ 'শবশান্তর সামরস্য। 
সামরস্য-বলতে সমরস বা একরস-চৈতন্যমান্্ । শিব ও শান্ত (হং এবং সঃ) সাধারণত 
ভিল্ল বলে মনে হয়, কিন্তু পুরুষতত্ব বা শিবতত্ব (হং ) এবং প্রকাতিতত্ব বা শান্ততন্ব 
( সঃ) আঁবনাভাবসম্বন্ধে এক ও অথও এবং এটিই তন্ত্রের অদ্বৈত। কিস্তু অদ্বৈত- 
বেদান্তের অদৈততত্ব ও অদ্বৈতদৃষ্টি এথেকে ভিন্ন । 

সাধারণত আল্ঞাচক্রে শ্বেতবর্ণ ( শুদ্ধতত্ ) শ্রীগুরুকে ধ্যান করাব জন) বল৷ হয়, 
1কস্তু শ্রীগুরু বা পরমতন্ পরমশিব আত্ঞাচক্লেরও উপরে নাদাবন্দুর উর্ধপীঁঠ বা 
হংসপীঠ এবং সেই হংসপীঠে সদাশিব 'নগুণ-শিব সবদা আসীন । তাছাড়া 
শিবসধাহতায় ( ৫।১৪৮-১৪৯ ) আছে 


“আজ্ঞাপদ্লামদং প্রোস্তং যন্র প্রোন্তে। মহেশ্ববঃ। 
পাঠন্য়ং ততশ্চোধং নিরুন্তং যোগ চিন্তকৈ2। 
তাঁদন্দুনাদশ্ত্যাথে।। ভালপপ্লে ব্যবাচ্ছিতঃ।' 
২০। হুংসপীঠোপরি নাদবিন্দৃমধাহ্থ মশিপীঠোধ-ভিকোণে ওরোধিবাসঃ।' এটিই 
ওকস্বান। 


১০২ তন্ত্রে তত ও সাধনা 


আত্ডাচকে মহেশ্বর তথা মহাকাল থাকেন । এঁ আজ্জঞাচক্রের উর্ধে তিনটি পাঠ 
(আসন) কণ্পনা করেন যোগীরা । এ তিনাট পাঠের ( আসনের ) নাম বিন্দুপীঠ, 
নাদপীঠ ও শক্তিপীঠ। এই তিনটি পাঠ কপালদেশে পদ্দের উপর অবাস্থত। কিন্তু 
গুরুপাদুকা নাদ ও বিন্দুপীঠের উপরে যে হংসপীঠ,-তার উপর প্রতিষ্ঠিত 
সে'কথা প্ৰে বলোছি। এই গুরুপাদুকাবৃপ গুরুর বা শ্রীগুরুপীঠের প্রতীক ষট্‌কোণ 
বা সড়দলবুক্ত জ্যোতির্ময় পদ্ম। অনেকে বড়দলের পারিবর্তে দ্বাদশদল (৬৮২ 
-৮১২ )সপদ্দে প্রীগুরুর আসন বা পীঠ কল্পনা করেন। অবশ্য শ্বেতবণ“ নাদ, তার 
উপর বিন্দু ও বিন্দুর উপর যোগীর৷ অধোমুখ সহম্রদল-কমলের নীচে একট উর্ধমুখ 
দ্বাদশদল-পদ্দও কপ্পনা করেন । কিন্তু আসলে উদ্মনী--শিব এবং সমনী- শান্ত 
প্রতীক দুটি ন্রিকোণ_একটি নিকোণ উর্ধনুখী (শিব বা পুরুষ ) ও অপরটি 
অধোমুখী (শাশ্ত ব৷ প্রকৃতি )-ষট্কোণ। সেজন্য গুরুপাদুকা বা শ্রীগুরুর 
পীঠাসন সামরস্যর্প শিব-শান্তরই ( চনকাকারে ) সম্মিলত সমরস-অথওরূপ 1২ 
তত্র শ্রীগুরু শান্তসহকৃত শিব ( শিবশান্তসামরস্য ) এবং বেদান্তে তিনি বিশুদ্ধজ্ঞান- 
বৃপী চৈতন্য ( হংস অর্থাং পরমহংস )। এখানে ত্যাগপন্থী সন্ব্যাসীদের পরমহংস- 
গায়ত্রী স্মরণ করতে বাঁল। হংস অর্থাৎ পরমহংসই সত্যকারের শ্রীগুরু এবং 
[তিনিই ইষ্ট ব ইঞ্চদেবতা। যোগী তান্ত্রিক বেদান্ত ভান্তসাধক সকলের পক্ষেই 
গুরুত্বের অভিন্বর্প ইস্উওত্বের অনুধ।ান একান্ত উপযোগী । 


॥ অমঃ গোপীনাথ কবিরাজ গুরুপাতুকা-সন্বন্ধে ॥ 


মহামহোপাধ্যায় উত্তর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এই গুরুপাদুকাতত্ সম্বন্ধে 
বলেছেন 2 “| 005 72580 5220%272 ০1 ০6108110 ]2.100110 50110015 
৩৪৩০89115 11085 ৪7118654 1০ 005 272/2/21/ 11065 5 ৪1৩ 101৫ 
0880 00৩ ৬০ £৬৩1৬৩-591180160 7227172ও € স্হসখফ্রেং,হসক্ষ 
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২১। “বহং-ইদং'-এর সমস্ভাব। অহংস্-যন্্েশ্বর ও ইদংস্.বিম্ৃশত্তি এবং “অহং-ইদং!- 
তত্তবই ঈশ্বরতত-পৃকষ-্প্রকতি-তত্ব। 

হ২। (ও) 70454 জ1018 এত হীং ভীং 10 05৩ 098100108৪0 হেসাঁঃ সেহীঃ 10 
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এ স্রীং ভং 959 2১০৫ এত হীং জং এত | 


মাতৃকাতত্ব, মন্ত্র ও মন্ত্রসাধনা ১০৩ 
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'্বপ্রকাশ শিবগৃর্তিরোককা 
তরদীবমশ তনুরোককা তয়োঃ। 
সামরস্যবপু'রষ্যতে পরা 
পাদুকা পর শিবাত্মন্যে গুরোঃ ॥" 

তস্্রালোচনার ইতহাস থেকে জান। যায় যে, নালন্দা, 'বিক্রমশীলা, ওদস্তপুরী, 

সোমপুরী প্রভাত বৌদ্ধ-বিশ্বীবদ]ালয়গুণলতে নিয়মিতভাবে তন্রশান্ত্র পড়ানো হোত। 


শ। : সপ শাপপাপিররপ 


(৮) আননভৈরব-শিব এবং আনন্দ ভৈরবী-শক্তি | এজন্ত আনল ভৈরবের সঙ্গে যুক্ত হবে 
হসক্ষমলবরযুং*্৮টি বাঁজাক্ষর এনং আনন্দভৈরবীর সঙ্গে যুক্তহবেসহক্ষমলবর 
বীংস৮টি বাঁজাক্ষর। এই আটটি "বাঁজাক্ষর শিব-শক্তি অনুসারে পাহ্ৃকানসত্রেও থাকবে। 
“ছু সক্ষ* শিবপক্ষে এবং *স হু ক্ষ"...শক্তিপক্ষে ব্যবহৃত ( হম্ম্শিব এবং সম্পত্তি )। 

সন্ভ্রদায়ভেছে গুক্কপাদুকার সামান্ত অক্ষরতভেদ পাওয়া যায়। তত্রসাথনার পূর্ণাভিযিক্ত 
খার। তাদের পক্ষেই পান্ক! বিহিত। 


১০৪ তত্ত্রে তত্ব ও সাধন! 


ডঃ সঙ্কলিয়া ঠার 'নালম্দা-বিশ্ববিদ্যালয়'-গ্রছে বিশেষভাবে এই প্রসঙ্গে আলোচনা 
করেছেন। অশীশ-দীপচ্কর (শ্রীজ্ঞান ) ছিলেন মগধে বিক্লমশীলা-বশ্বীবদ্যালয়ের 
একজন সুপাওত অধ্যাপক | 'তিরত থেকে পাত ও সাধক জয়শীল (75091- 
চ011005 18%81-08) ভাতে পদার্পণ ক'রে মগধে বিক্রমশীলা-বিহারে [কিছুদিন 
ছিলেন এবং দীপন্করকে তিন্বতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । সাধক জয়শীল 
বলেছেন, ওদ্তপূরী-বিশ্বীবদ্যালয়ে 'তিপ্পান্ন জন পাঁগুত বৌদ্ধাভক্ষু অধ্যাপন। 
করতেন এবং 'বিক্রমশীলায় ছিলেন প্রায় একশত বোদ্ধাভক্ষু-অধ্যাপক । বৌদ্ধ- 
অমশান্ত্রে ও তন্ত্রাচারে তারা বিশেষ-আভজ্ঞ ছিলেন। অতীশ দীপজ্কর বা দীপঞ্কর- 
শ্রীজ্ঞান 'তিরতে তত্ত্রশাস্ত ও তন্ত্রসাধন। প্রচার করেন । তীর প্রচারিত সাধনাগুলি ছিল 
যোগাঁভন্তক । স্বামী অভেদানম্দ মহারাজ “কাশ্মীর ও তিব্বত "গ্রে 'ত্ৰতের 
বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মসাধনার আলোচনায় তন্ত্রাচারের উল্লেখ করেছেন। তিত্বতে 
তয্রসাধকরা বোৌদ্ধ-বন্দ্রযানমতে সাধনা করতেন এবং শ্রীজ্ঞান-অতীশের পরেও তিন্বতে 
তন্ত্রাচার ও ত্ত্রসাধনার প্রচলন বহুদিন ধরে বর্তমান ছিল এবং এখনও আছে ।২৩ 


॥ লামা তারানাথের অভিমত ॥ 


এীতিহাসিক লাম৷ তারানাথের মতে, তত্তরধর্ম ও তব্রসাথনা বহুপ্ব থেকে বোদ্ধ- 
1সন্ধাচার্যদের সমাজে প্রচালিত ছিল এবং আচার্য অসঙ্গ ও আচার্য ধর্মকীর্তির সমঙ্্ে 
বোদ্ধতস্ত্রের সাধনপ্রণালী বিশেষভাবে গোপন কর৷ হয়েছিল। তাছাড়া সরহপাদ, 
নাগাজুনি, লুইপাদ, পদ্রবন্, অনঙ্গবন্জ্র এবং পরিশেষে রাজ৷ ইন্দ্রভাতিই তন্ত্রাচার ও 


২৩। (ক) মাননীয় ইভাল্গ-ওয়েও 7166107 7০82 27 5$6০761 10০0৩178765 (1907). 
গ্রন্থে তিববতে লীপহরে-্্রীজ্ঞানের ধর্মপ্রচারপ্রসঙ্ে লিখেছেন ৫ “10108101081, (3107 
109108), ৪৪8 81৮ 910 110 ০001 0636, 15 1155 1100120 1081206 ০1 /১018138, 1186 2131 
01581 7২660117617 ০1 1.8170818100, 9110 988 ৮০10 10 19061088101 0065 10581 
71110 91 0001, 120 4৯, 10১ 980, 8100 81116 17) 71051 10 1038. 17216 
66610 ৪ 21091685091 01 01581989205 1120 106 ৬18:18009810818 1১102088161 ০1 
818880178, 09 01987810 110 0110 6০0 71061 105018 11651) 16815108, ০1675 
751561058 ৮০৪৯ 50৫ 18100110181”, (১. 99) 

(খ) ভিববতীয় ঘোগী যেলাবেপাও লয় ব1 কৃগডলিনীযোগ শিক্ষ! করেছিলেন ভারতীয় ভন 
থেকে । মোটকথ! ভিব্বতীয়-তন্ত্রের উৎস ছিল ভারতীয় তন্র,--বঙদিও কিছু কিছু হস্ত তিব্বতী 
ভাষায় বিকৃত বা পরিবতিত দেখ! যায়। 


মাতৃকাতন্্, মন্ত্র ও মন্ত্রসাধন ১০৫ 


তক্সাধনাকে প্রকাশ্যভাবে সবসাধারণ্য প্রকাশ ও প্রচার করেন। আচার্য পদ্রবন্ত্র- 
লিখিত 'গ্রহাসদ্ধি'গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে,'গুহ।সমাজতন্ত্র বন্্রানসম্প্রদায়ের বৌদ্ধ- 
তত্তরসাধনার একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। রাজ ইন্দ্রভাতি *জ্ঞানাসাদ্ধি গ্রন্থে গৃহাসমাজের 
প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। কথিত আছে, বৌদ্ধতন্ত্রবদকে সাধকসমাজে সুপারাচত 
করার জন্য সবতথাগত কায়বাকৃচিন্ত 'সিদ্ধেরা গুহ্যসমাজতন্ত্রের মতবাদ ও সাধন- 
প্রণালী একটি বৌদ্ধ-আঁধবেশনে উপস্থাপন ও প্রচার করোছিলেন। আবার অনেক 
মনীষীর আভমত যে. ভগবান তথাগত-বৃদ্ধের জীবদ্দশায়ই তন্ত্রের মূলসূত্গৃলি 
লেখা হয়েছিল, 'কস্তু তার আধকাংশ শিষ্যেরা সেগুলি গ্রহণ করেন নি। ডাদের 
মধ্যে অনেকেই বিরুদ্ধাচরণও করেছিলেন,_-যার জন্য দ্বিতীয় মহাধবেশনে 
স্থবিরগণ মহাসাজ্ঘিকদের অনেককে ধর্মসংঘ থেকে িবতাঁড়ত করোছলেন। 
শোনা যায়, অনেক বোদ্ধস্থাবর এ সকল তন্ত্রাচারের মূলসৃত্রের উপর বিশ্বাসী 
[ছিলেন ও তারা এ সকল তন্ত্রাচার গোপনে সাধনও করতেন । তাছাড়া বৌদ্ধতন্ত্রে 
আঁদম-মূলসূত্রগুলি সংগীতির আকারে 'লাপবদ্ধ ও রক্ষিত ছিল। সুতরাং দেখা 
যায়, ব্রাহ্মণ) ও বৌদ্ধ এই উভয় যুগেই তন্ত্রসাধনার ধারা বিশেষভাবে ভারতে প্রাসাদ্ধ 
লাভ করোছল। 


তাছাড়া তন্্রসাধনার 'বিস্তীত এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের সবন্রই যে ছিল তার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ প।ই পাঠনির্ণয় বা 'মহাপাীঠানর্পণমৃ'-গ্রন্থে। “মহাপীঠানরূপণম্‌ - 
গ্রন্থ ছাড়। অন্যান্য তন্্রে, পুরাণে ও এমন কি ভারতচন্দ্রের 'অব্বদামঙ্গল'-কাব্যেও 
একান্নট, কিংবা একশত-আটাট শান্তপীঠের উল্লেখ আছে। প্রচালত পৌরাণিক 
কাহনী যে. আর্গোষ্ঠীপাঁত দক্ষপ্রজাপাঁত একটি যজ্জ করোছলেন, িস্তু সর্তী- 
ছাড়া অনার্ধাববোঁচত 'শিবকে দক্ষ-প্রজ্জাপাতি সেই যজ্জে নিমন্ত্রণ জানান নি,__যার 
জন্য দক্ষতনয়া দেবী উম৷ দুঃখে ও ক্ষোভে দেহত্যাগ করেন ও শিব সতীর প্রাণহীন 
দেহকে স্ন্ধে নিয়ে ভারতের চতুর্দকে ভ্রমণ করতে থাকলে নারায়ণ সুদর্শনচক্রে 
সেই সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করেন। বৃহু অংশে এ খাঁওত সতীদেহ ভারতের ষে' ষে' 
স্থানে পাঁতত হয়েছিল সেই সেই হ্ছান দেবাতীর্থে পরিণত হয়েছিল । মহাভারতের 
দ্বাদশ অধ্যায়ে ২৮২-৮৩ প্লোকগুলি ছাড়া ব্রহ্ম, পদ্ম, মৎসা, কর্ম, ব্রহ্ধাও, কালিক। 
প্রভাত পুরাণে এবং দেবীভাগবতে এই গক্ষযজ্জের কাহিনী এবং দেবীপীঠের কথা 
উল্লেখ আছে । কোন কোন পাঁওত পুরাণে ও বাভন্ন সংস্কৃত কাব্যে উল্লিখিত 
এই কাহিনীটিকে মাধযচ্দিনশাখা শতপথত্রাহ্ধণে ও তাণ্যব্রাহ্ধণে উল্লিখিত প্রজাপাঁতি- 
অনুষ্ঠিত একাটি বজ্জকাহিনীর সঙ্গে ঘুস্ত করেন। 


১০৬ অন্তরে তত্র ও সাধন। 


॥ হ্েবজ তন্ত্রের প্রমাণ ॥ 

স্বীর্তীয় ৭ম শতকে রচিত হেবজ্দ্রতন্ত্রেত চারটি বৌদ্ধশন্তিপীঠের উল্লেখ আছে। 
হেবস্ত্রতত্ত্রের রচাঁয়ত৷ আচার্য পদ্বন্ভ্র ছিলেন রাজা গোপালের পুন্ন ও অনঙ্গবজ্রের 
গুরু । হেবজুতন্ত্রে জলন্ধর, উতদ্ভীয়মান, পূর্ণাগ্পার ও কামবৃপ এই চারটি শান্তপীঠের 
উল্লেখ দোখি। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার বলেন, ঠিক একই ভাবে কাঁলক৷- 
পুরাণে (64'43-45) ও যোগিনীতন্ত্রে উীল্লাথত হয়েছে ঃ ওদ্র (যেখানে দেবা 
কাত্যায়নী ও ভৈরব জ্রগল্লাথ)জালশৈল ( যেখানে দেবা চণ্ডী ও ভৈরব মহাদেব )২৪ 
পূর্ণ বা পৃর্ণশৈল ( যেখানে দেবী পূর্ণেশ্বরী ও ভৈরব মহানাথ ) এবং কামরূপ 
( যেখানে দেবী কামেশ্বরী ও ভৈরব কানেশ্বর ।- এই চারাট শান্তপীঠের কথা। 
অবশ্য শান্তপীঠগুলির নামে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। এদের মধ্যে আসামে 
কামাথযাপীঠ ও দেবী কামাথ্যার নাম সবজনপাঁরচিত। তাছাড়া কামর্প ক 
আসাম ছিল তন্ত্রসাধনার একটি উল্লেখযোগ্য হ্থান। প্রবাদ যে, কাঙ্গুর ও কামাথ্যা। 
( কামরূপ ও কামাথ। ) তান্ত্রিক মারণ-উচাটন, বশীকরণ' প্রভৃতি সন্মোহনবিদ্যার 
জন্য বিশেষভাবে প্রাসদ্ধ ছিল। শোনা যায়, কামাখ্যায় কামাথ্যাদেবীর নিকট 
নরবালও দেওয়া হোত তান্ত্রক সাধনার অঙ্গবূপে। বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ তঙ্ে 
দেখা যায়, গাঙ্ধার ( কান্দাহার ), উদ্ভীয়ান, জলম্ধর ও কাশ্মীর (সারদাপীঠ ) ছিল 
তন্্সাধনার প্রশস্ত পাঁঠ। চৈনিক পারব্লাজজক হুয়েন-সাঙ- কাম্মীর প্রভাতি 
শান্তপীঠগুলির কথ উল্লেখ করেছেন । শোনা যায়, উত্তীয়ানে বোদ্ধদেবী মারীচী, 
কুরুকুল্প। ( হিন্দুদেবী কালী ), দেবতা লোকেশ্বর, উর্ধপাদ বস্্রবারাহীদেবী প্রভাতি 
পাজতা হতেন। উত্ভীয়ানের অধিপাতি ইন্দ্রভুতি ছিলেন প্রখ্যাত তন্রসাধক। 
'জ্ঞানাসাদ্ধ' নামে একটি তত্তগ্ন্থও তিনি রচন৷ করেছিলেন । বৌদ্ধযোগাচারমতের 
প্রাতষ্ঠাতা আচার্য পদ্রসন্তবের তিনি গুরু ছিলেন। তাছাড়। মহারাজ ইন্দ্রভাতির 
ভগিনী লক্ষমীঞ্কর৷ ছিলেন বিখ্যাত তন্ত্রসাধকা । তানি 'অদ্বয়সাদ্ধ' নামে একটি 
বৌদ্ধতন্ত্গ্রন্ছ রচনা করেন। তন্ত্রসাধক পদ্মসম্ভব তত্তধর্ প্রচারের জন্য তি্তে গিয়ে 
[ছিলেন ৭৮ ০-৭১৫ শ্রীষ্টান্দে।*« বজ্রযানী বৌদ্ধেরা তন্ত্রসাধন৷ করতেন এবং শ্বীতীয় 
১০ম শতকে রচিত চর্যার্থীতি ও বজ্রগীতিগুলি তার নিদর্শন। চর্যা ও বন্ত্রগীতিগুলিতে 
গোপন সাধনের হীরঙ্গত দেওয়৷ আছে এবং বৌদ্ধ-সাধকর৷ আভপ্রায়িক সন্ধ্যাভাষায় 


২৪। ওড্রু ও জালশৈলের প্রকৃত নাম উড্ডীয়ান ও জলম্ধর। 
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মাতৃকাতত্ব, নব্র ও মঘবাধন। ১০৭ 


কথ্াবাতা বলতেন । এই বোদ্ধগীতিগুলিই পরে সহজিয়।-সাধনায প্রেরণা দান 
করে। 


1 মহাশক্তি কালী ও কুগুলিনী ৷ 


এখানে বল। প্রয়োজন যে তন্ত্রসাধনায মন্ত্রজপে মন্ত্রচিন্তাই প্রদান এবং মন্ত্রই 
দেবতাস্বর্প। তন্্রসাধনার় বস্ত্র, মন্ত্র, তত্র প্রভীতিব চিন্তায় ও প্রয়োগে আদযশাল্ত- 
রা'পণী কালীর আভন্ন রূপ কুও[লিনীশান্ড জাগ্রত হন। ওন্্রাচারে বাগ্ভেদ, 
পর-্পুরুষ, অপর-পুরুষ, অপর-কাল, মাতৃকাতত্ত ও মাতৃকাবর্ণ, মন্ত্বর্প ও তার 
প্রকারভেদ প্রভাতির নির্দেশ ও উপদেশ থাকলেও মন্ত্রাসাদ্ধির পর নন্ত্রতত্বদর্শনে 
শিবশান্তব সমপরসভাব উপলান্ক করানোই তন্ত্রসাধনার সার্থকতা । তাছাড়া তন্ত্রশাজে 
'নার্দ্ট অহস্তার্প মহাবিন্দুতে অবাস্থিত সিত, শোণ ও মিশ্র এই তিনটি বিন্দুর 
প্রসঙ্গ আছে । 'অহং' শব্দের অ-কার অনুত্তরাীশবের ও হ-কার এবং বিস্গ 
শান্তর বোধক। শিব ও শাশ্ত অনুলোম-ীবলোমে হেসা ও সেহাঁ নামে 
পাঁরচিত। হেসাঁ-হ+স-হংস বা শবশান্ত_ পরমহংস। বেদান্তে 'হংস' 
বল্তে পরমাত্ম' বা ব্রদ্ধচৈতন্য, আবার ওজ্কারে কলা ও বিন্দু (*) শান্ত ও 
1শবের বোধক | আগ্রিষোম।আ্মক বিমর্শশান্ত ও তদুভয়াত্মক কাম (কামন! ) 
থেকেই বিন্দুসমাষ্টর সৃষ্ট এবং এ বিন্দুসমাষ্টিই কানকলা, লাঁলতা বা ঘ্িপুরসুন্দরা 
নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে কামকলাই কুগালনীশান্ত । মূলাধারে প্রসুপ্ত। ক-্কলা 
এবংআজ্জাচক্রের উপরে সোমকলা ব৷ চত্দ্রকল৷ অবাশ্হিত সে'কথা পৃবে উলেখ করেছি। 
চন্রকল৷ বলতে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রকাতি বা মহাপগ্রকৃতি। সোমকলাকে প্ণণহস্ত। বা 
পরামাতৃকাশন্তি বলে । জ্ঞান, ইচ্ছা ও "ক্রয়াশান্তর সমাঁঘর্পই 1বিমর্শশার্ত । এই 
[বমর্শশান্তই কামকলা। কামকলা বা কুগাঁলনী মূলাধারে 'নাদুত এবং ঠার 
জাগরণেই মন্্রাসান্ধ, তন্রাসাদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে জীবনাপাদ্ধ সাধিত হয়। মন্ত্রাসাদ্ধিতে 
মন্ত্র ও দেবতার অভেদ জ্ঞান হয়। এরই নাম জীবনাসাদ্ধি ও সাধনাপাদ্ধ। তন্তরসাধন। 
জীবনসাদ্বর্প মুক্তি | [শবশান্তর সামরস্যজ্ঞানের উপলান্ধ। পার্থবাঁসান্ধ-রূপ 
অন্টাসা্ধ-লাভে নাম-যশাদি লাভ হয় । তন্ত্রসাধনায় তাই আত্মোৎসর্গের ব্রত ও 
প্রাতজ্ঞ৷ গ্রহণ করতে হয়। প্রাতিজ্ঞ। করতে হ়- “মান চাই না, যশ চাই না, পার্থিব 
এস্সর্য চাই না, চাই কেবল মাতৃমৃর্তির রহস্মভেদ, মাতৃমৃর্তি ও যন্ত্রের এঁক্যতা এবং 
শব ও শান্তর আভন্নতাসাধন। এই আভন্বতার বা অভেদের জ্ঞান হয় সকল 
ভেদ বা দ্বৈতজ্ঞানকে বিসর্জন দিলে ৷ তাই বেদাভ্তবাদীরা ছিলেন ব্রহ্গাসন্থদ্ধে যথার্থ- 


১০৮ অস্ত্রে তত্ব ও সাধনা 


জ্ঞানী। যথার্থজ্ঞান হয় ভেদ ও অভেদ,--দ্বৈত ও অদৈতের পারে । এই সম্বন্ধে আচার্ষ 
শঙ্কর প্রসঙ্গরমে বলেছেন--“দ্বৈতাছৈতবিবার্জতমৃ'। কিস্তু তন্ত্রাদ্বেতবাদ শিব ও 
শান্তর আঁবনাভাব-সামরস্য স্বীকার করে.__যাতে শন্তি শিবে কারণাকারে একী ভাব- 
সম্পন্ন হয়। এই আঁবনাভাবাদ্বৈতবাদ বা শান্ত বাঁশষ্ট-অদ্বৈতবাদ 'বাঁশফ্টাদ্বৈতবাদেরই 
নামান্তর-__ একথা অপ্রয়দ্দীক্ষিত বলেছেন তার শিবার্কমিদাপিকায় ৷ শুন্ধাদ্বতবাদী 
আচার্য শঙ্করও 'প্রপণ্সারতন্ত্র রচনা করেছেন তস্ত্রতত্তের আলোচনাপ্রসঙ্গে এবং 
তার ভাষ্য রচনা করেছেন 'ববরণপ্রস্থান-প্রাতাপক পদ্মপাদাচার্য। শ্রীরামকফদেব 
সবসম্বয়ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই [শ্বাস তান লাভ করোছিলেন সফল 
ধর্মমতের সাধনায় ও অখগতত্বের অনুভতিতে। সেজন্য শ্রীরমেকৃফদেব সাধনার 
প্রথম দকে তন্ত্রসাধনায় আত্মীনয়োগ করলেও কেবল তত্ত্রমতেই 'নিজেকে সীমাবদ্ধ 
রাখেন নি. পরন্তু সকল ধর্মমতের সাধনা ও উপলান্ধ সমন্বয়সাধন ক'রে সেই উদার 
ও অসাল্প্রদায়ক ধর্মমতকে প্রচার করোছিলেন। 


॥ তন্্রসাধন। আচার ও অনুষ্ঠানমূলক ॥ 

তন্্সাধন৷ অনুষ্ঠান ব৷ ক্রিয়ামূলক । তন্ত্রসাধন৷ রৃপাশ্রয়ী ও ভাবাশ্রয়ী । তব্র- 
সাধনায় ছন্রিশটি তত্বের সঙ্গে সাধকের পরিচয় লাভ করা দরকার । পরশুরাম- 
কম্পসূত্রে (১।২ ) আছে -_'ফ্ারংশতত্বান শ্বমূ, । শিব, শান্ত, সদাশিব, বিদ্যা, 
মায়া, আঁবদ্যা, কলা, রাগ, কাল, নিয়তি, জীব বা পুরুষ, প্রকাতি, মন প্রভৃতি 
ছন্রশটি তত্ত।২৬ (১) শিবতত্ে ইচ্ছ।, জ্ঞান ও ক্রিয়ার্পিণী শল্তির পারিচয় 
দেওয়া আছে। ইচ্ছাশান্তর্প উপাধিযুন্ত শিব ব সদাশিবই শিবতত্ব, (২) শান্ততত্ব 
সৃষ্টির ইচ্ছারুপা শান্ত, (৩) এই ভাবে বিশ্বচরাচরের সঙ্গে যে শান্ত আভন্বভাবে 
সংগ্ষ্ট তার নাম 'সদাশিবতত্ত' । বাকী তত্বগলর পরিচয় দেওয়া হয়েছে শান্ত 
অর্থাং বিমর্শশাস্তর কার্য ও প্রকাশ-অনুযায়ী । 


॥ তত্ব-সম্প্র্কে সাথক রামপ্রসাদ ॥ 


এবার রামপ্রসাদের 'ডুবদেরে মন কালী ব'লে -গানাটর যথার্থ রহস্য ও তত্ত 
1ক সেই সন্বন্ধে ঠকছুটা অনুশীলন কাঁর। প্ৰে এ” সম্বন্ধে সামান্যভাবে আলোচনা 
কর! হয়েছে। সাধক রামপ্রসাদ 'ছলেন 'সিদ্ধসাধক ৷ সাধনার 'সাদ্ধলাভের 


২৩) তত্ব-সন্বদ্ধে পূর্বে আলোচন। কয়েছি, তবে তত্তের সংখ্যাতেদ ও অর্থভে্ষ আছে। 


মাতৃকাতত্ব, মন্ত্র ও মন্ত্রসাধন৷ ১০৯ 


উদ্দেশে তত্বপূর্ণ এই গ্রানাটি তান রচনা করেন গানের সঙ্গে সঙ্গে নিবিড়ভাবে 
এর ভাব, চিন্ত। বা ধ্যান করার জন্য। সাধক রামপ্রসাদের গানাটির পুনরাবৃন্তি 
ক'রে বাল-- 
ডুব দে রে মন কালী বলে, 
হাঁদ-রপ্জাকরের অগাধ জলে । 
রত্লাকর নয় শূন্য কথন, 
দু'চাপ ডুবে ধন না পেলে। 
তুম, দম-সামর্থেয এক ডুবে যাও 
কুলকুওলনীর কুলে ॥--প্রভী৩২ ৭ 
গ্রানীট রচনা করেছেন সাধক রামপ্রসাদ পারপ্ণ অধ্যাপ্রসাধনার ইঙ্গিও দিয়ে। 
গানাটর মধ্যে যথার্থ তথ্য ও পূর্নভাবে নাহত তত্ব আছে । গ্ানাটর সাধারণ অর্থ : 
কালীর পাবন্ধ নাম নিয়ে হাদ-রহ্াকর বা হদয়-সমুছ্রে ডুব দাও। সমুদ্রের জল 
গভীর, তার সীমা 'নর্দেশ করা কাঁঠন। সমুদ্রকে রত্বাকর বলে, কেনন৷ সমুদ্রের 
অতল-তলে বহু মাঁণম।ণকয ( ধন-গঞ্জ ) হড়ানেো। আছে, সন্ধানী ডুবুরীরা সমুদ্রের 
গভীর জলে ডুব দিয়ে যেমন তার তলদেশে বিস্তীর্ণ মাঁণমাণিক্য তুলে নিয়ে আসে 
ও অগাধ ধন-রত্বের আধকারা হয়, তেমান হদয়র্প সমুদ্রের তলদেশে অসংখ্য 
মাঁণমাঁণকয আছে, আর মাণমাণিক্ায আছে ঝ'লেই হদয়সমুদ্রকে “রত্বাকর' বলে। 
সাধক রামপ্রসাদ এই রহস্যময় হৃদয়-রক্লাকরের গৃঢ়তন্ত জানেন এবং জানেন যে, 
দু'চার ডুবে ধন বা মাণমাণক) পাওয়া! যায় না। আই হাঁদ-রত্রাকরের তলদেশের 
গভীরে ডুব দিতে হয় বারবার অসীম ধেধ্য সহকারে, তবেই প্রস্' পাওয়া যায়। 
অথব৷ যাঁদ দুচার ডুব দিয়ে রত্ন না মেলে তবে এটা সদ্ধান্ত নয় যে, রয্লাকর শৃন/ 
ব। মাঁণমাঁণক] রত্লাকরে নেই। তাই কল্যাণী কুলর্পিণী কালীর নাম নিয়ে 
একদমে রয্মাকরের গভীর দেশে ( তলায় ) যেতে হয়, তবেই রত্ন মেলে ও জীবন 
সার্থক হয়। তথন জীবন[সদ্ধ সাধক দর্শন করেন “কালী পদ্মবনে হংস-সনে 
হংসীরুপে করে রমণ'। হংসী কুগাঁলনীশান্ত কালী ও হংস পরমশিব._যানি 
সহম্রার-রূপ পদ্মের বনে মথুনাকারে অথচ অথও-রূপে মালত। শিবশান্তর এই 


২৭ । (ক) কৃল+কৃগুলিনী। কুলস্মকালী,_-অর্থাৎ দেবী কালিকার সৃডির উৎস 
কৃওলিনীশাক্ত,-যে শাক মহাশক্তি বিশ্ব প্রকতিরূপে সুডি-(হত-পালন করেন। 

(ধ) কালীসৃতিতে কও লনী-মহাশতি য় ( ব্যডি) ও বিশ্বব/পিনী মহাপ্রক্কতির ( লম্ডি ) 
পূ্ঘপ্রকাশ ব! প্রত্যক্ষ অভিব/ক্ত। 


১১০ তত্রে তত্ত ও সাধনা 


অথণড বূপই সমরস-অমৃতধারা ৷ এই অমৃতধারায় ল্লাত হওয়ার নামই মুন্তি। এটি 
রূপকের কথা, আসলে 'শিবই শান্ত ও শান্তই 'শিব--এই 'শিবশান্তর আবনাভাব- 
রূপানৃভাতিই শান্তদর্শনে মুস্তির দিশারী। সাধক রামপ্রসাদ এই তন্বদর্শনের 
দিশারী ছিলেন। 

সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন এই গানের তত্ব আরও গ্রভীর। তাই তান কালীর 
নাম নিয়ে সাধনা করতে বলেছেন হৃদয়সমুদ্রে নিহিত অমূল্য রয় আত্মজ্ঞান বা 
শিবতত্জ্ঞান লাভ করার জন্য। শিব ও শান্ত শান্তসাধনার দু'টি প্রধান রত 
বা তত্ব। শাঁক্ত বা কালী ক্রিয়াময়ী চণ্ুলা, আবার প্রকাশময় অকুল-শিব 
সবক্রিয়াবহীন নিশ্চল চৈতনার্পী ঈশ্বর। শিবের সচঞ্চল রূপ ঝ৷ মূর্তিই 
নৃত্যশীলা কালী। নৃত্যশীলা কালী তাই নটরাজ শিব। তান যখন স্বরুপে 
নশ্চণ্চল বিশৃদ্ধ চৈতন্যর্ুপে থাকেন তখন নৃত্যাবিহীন নটরাজ, কস্তু যখন 
নৃত্য করেন তখন তান নৃত্য বা সৃষ্টিরূপ মূতি ধারণ করেন। নৃত্যশীল 
নটরাজ ও নৃত্যশীলা কালীর মধ্যে তাই পার্থক্য বিশেষ-কিছু নাই, তবে কালার 
পদতলে শাস্ত-ধীর-নিশ্ণল নিগুণ-শিব কেন শায়ত -তার রহস্য এই যে, শান্ত 
শিব ছাড়া অন্য কিছু-নয়। কালী তাই শান্ত-বুদ্ধ-শিবেরই সচণ্চল সৃষ্টিমরী রূপ । 
নটরাজের পদতলে শায়িত পাপ ব৷ মৃত্যুর্প অপস্মার। নটরাজ তাকে দলিত ও 
মাথত করে পাপজয়ী ও মৃতুযুঞ্জয়ী। নটরাজের হস্তে প্রজ্বলত জ্ঞান ও জীবনের 
আগ্রজ্জাল, কিন্তু কালীর এক হস্তে সবপাপ ও দেন্যনাশী খঙ্জা ও অপর হস্তে 
অভতমুদ্রা । কালী মৃত্যুকে দমন বা নাশ ক'রে শরণাগতকে আরশীবাদ ও 
কল্যাণময় নবজীবন দান করেন। নটরাজ শিবও তাই। 

সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন £_-ডুব দে রে মন কালা ব'লে”। ডুব দেওয়ার 
নামই 'নাবড় সাধনা ( অধ্যাত্ম সাধনা বা শীন্তসাধনা )। সাধনার সূচনা বা আরন্ত 
শান্তরুপিণী কালীফে নিয়ে । কালীই তত্-সাধনা এবং 'সাদ্ধ শিবস্বর-প,-_অর্থাৎ 
শিবশান্ত-সামরসাসাধন শান্তসাধনার গৃঢরহস্য। সৃষ্টি থেকে তাই সৃষ্টির পরপারে 
অচল ও শাস্ত-স্থির-সুন্তিরহস্যে উপনীত হতে হয়। কালীকে স্মরণ বা সহায় 
ক'রে তাই শান্তসাধনার পারে শিবন্ররদ্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়। এইজন্য 
একনিষ্ঠভাবে সাধনার প্রয়োজন । হৃদি-রস্লাকরের অগাধ জলে ধীরে ধীরে তাই 
নেমে যেতে হয় শান্তি, মুন্ত বা শিবরূপের বথার্থ আস্বাদন লাভের জন্য। ভন্্ে 
শিবস্থরূপত। ব৷ 1শিবসন্তা শান্তকে ছেড়ে নয়, শান্তর কারণরূপফে নিয়েই 
শিবকারণের আভন্ন মিলন। এই মিলন দুটি পৃথক বস্তুর বা তত্বের এক 


মাতৃকাতত্ব, মন্ত্র ও মন্ত্রসাধন৷ ১১১ 


[মলণকে নিয়ে নয়, এই মিলন তাদাত্ম্য অর্থাং চনকাকারে দুটিতে মিলে এক 
ও আঁভন্ন। অথগুতার মধ্যে দ্টি চৈতন্যের সন্ত একরুপে ব৷ অথগ্ুরূপে থাকে । 
শান্তদর্শনের আসল কথাই তাই যে, শিবই সৃষ্টিরপে শন্তি। শান্ত যখন অচল ও 
আঁবচ্ছুরিতরুপে স্থির তখন শিব। সুতরাং শিব ও শান্ত এক ও অভিন্ব,_ যেমন 
সাপ কখনও চলে, আবার কখনও চলে না, শ্ঘিব থাকে । শিব ও শান্ত যে এক, 
স্বাষটকারী ও সৃষ্টর্প যে এক ও আঁভন্ন_এই তত্বই বুবিয়েছেন শ্রীরামকফদেব 
সাপের উদাহরণ 'দিয়ে। এই তন্বই রত্ব ও মহামাঁণ-গাঁণক্য,-যাকে পেলে জীবনে 
সব পাওয়া হয়, বা সব পাওয়াব 'নিবৃন্তি হয়। 

সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন £ “তুমি, দম-সামর্ঘ্যে একডুবে যাও, কুলকুগ্াঁলনীর 
কুলে', অর্থাং কুগুালনীব মূলে । সাধকেব ভাব হচ্ছে-হবে এই ম্যাদাটে ও মন্থর হলে 
হয় না। শ্রীরামকৃফদেবও বলেছেন, জীবনে হচ্ছে-হবে' এই ধীর-মন্থর-অনড ও 
ম]াদাটে-ভাব ভাল নয় । সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন “আয ম৷ সাধন সমরে দেখি মা 
হাবে কি পুন্র হারে'। এখানে “বণং দেহি' ব! চ্যালেঞ্জের ভাব,__সাধনার প্রচেষ্টা | 
মোটকথা এক'নষ্ঠ সাধনা চাই। সাধনার মন্ত্র হবে "তখন “স'কল্প-সাধন কিংবা 
শরীর-পতন”,_-যেমন গোতমবুদ্ধ নিবঙ্জনানদীব তারে বোধিদুমমূলে বসে সাধনার 
পৃৰে প্রাতিজ্ঞ। করোছলেন--'ইহাসনে শুষ্যত্‌ মে শরীরং, ত্বগাস্থমাংসং প্রলয় 
জাতু')। একেই দম-সামর্যে বা একদমের (একানষ্ঠ) সাধনা বলে । সাধনায় রোক 
থাক। চাই। 'সীদ্ধ না পাওয়া পর্যস্ত লেগে থাক। চাই। রামপ্রসাদ “একদমে 
কুল-কুগুলনীর কুলে” উপনীত হ'তে বলেছেন । কুলই কালী । তাই কুল, কালী 
ও কুগালনী-শান্ত এক ও আভন্ন। 'কুলকুগুালনীশর কুল বলতে কম্পন বা 
সৃষ্টিরূপহীন কামকল।। কুওালনী মহাশাস্ত প্রকাতির 'বাষ্টি-রূপ । 


1 কুণগুডলিনীর ছু'টি রূপ ॥ 

মহাশান্ত কুণুলিনীর দু'টি রূপ” একটি, আবচ্ছুরিত-অথণ্ড-পাঁরশুদ্ধৃপ ও অপরাট, 
1বচ্ছুরিত খণ্ডরূপ পরা, পশ্যন্ত প্রভাতি প্রকৃতির খণ্ডরুপ তিনটি,_পরা পশ্যস্তী ও 
মধামা ৷ পর! খণ্ডর্পে মহাকালযুন্ত-সৃঁষর্প। ও নৃত্যশীল। কালী। এই 'বিচ্ছারত 
শান্ত,-পরা। অ-পর৷ বিশুদ্ধ কুগুলিনীর আঁবচ্ছুরিত রূপ । এই রূপের নাম 'সদা- 
শিব" নিগগুণ-অ5০ল-আবিচ্ছুরিত শিব ও শান্ত দুটিতে মিলে চণকাকারে অথগুর্প । 
বচ্ছুরত শান্ত (তিনাটি--পরা, পশাস্তী ও মধামা। এই তিনটি রুস্পই গুহাবাসী 
(হদরগুহাবাসী) নিত্য এবং আঁনত্য রূপ বৈথবা,-কণ্ঠাহত স্মুলশব, পার্থিব ধ্বনি । 


১১২ তস্ত্রে তত্ব ও সাধনা 


সাধক রামপ্রসাদ কত কুওঁলিনীর কুলে যেতে বলেছেন, কেনন৷ সেখানে উপনীত 
না হওয়৷ পর্যন্ত থামতে নিষেধ করেছেন। পূর্বেই বলোছ, কুগ্ডলনীর কুল 
দু'টি_ একটি আবচ্চুরিত-অকুল-সদা!শব ও অপরাট বিচ্ছারত মহাকাল বা 
মহাকালযৃন্ত নৃত্যলীলাময়ী শান্ত কালী। সাধক রামপ্রসাদ সদাশিবের-কুলে 
বিশুদ্ধ শিবকোটিতে উপনীত হয়ে সবম্পন্দনহীন একমান্র 'চাতির্‌প। 
( চৈতন্য ) শিবহ্বরপকে লাভ ও উপলব্ধি করতে বলেছেন । শবর্‌প সদাশিব 
1নগু্ণশব ও মহাকাল সগুণ-শিব। সগুণে যথার্থ ( সমষ্টি) সুন্তি বা শাম্তলাভ 
হয় না, কেননা তখনও সর স্পন্দন বা কামনা-বাসনার স্পন্দনরূপে শান্ত- 
বচ্ছুবণের কার্য চলে, কার্ষের বিরাম হয় নিগুর্ণে বা সদাশিবস্বরূপে। তাই 
সাধককে কুলকুগাঁলনী বা কালীরূপা-শান্তকে অতিক্রম ক'রে যথার্থ 'কুল' 
সদাশিব-রদ্ষে' অমৃতস্বর্‌্পে ও জ্ঞানরপ অকুলে (“অকুলস্থা-মৃতাকারে' ও শুদ্ধ- 
জ্রানকলেবরে' ) উপনীত হ'তে বলেছেন রামপ্রসাদ । কুগালনী-সম্বন্ধে পরে 
[বশেষভাবে আলোচনা করবো । নিগুর্ণ-সদাশিবই 'সমরপ" বা মুস্তিবৃপ একরস, 
_যাকে বেদান্তের সাধনায় অদ্বৈতানুভীতি বল যায়। এ অনুভীতি লাভের জনাই 
সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন,-_-'দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুল-কুণ্ঠলনীর কুলে'। 

কুগাঁলনী-কালীর কুলে' যেতে সুপ্তা-আধারশান্তর জাগরণ চাই । এই জাগরণ ও 
শান্তর উদ্বোধন এককথা । তবে সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন, শান্তর জাগরণের 
পথে বাধা-্প্রীতিবন্ধক অনেক অথচ সেইগুঁলকে আতক্রম করতে বা কাটিয়ে 
যেতে হবে 'সিদ্ধিলাভের জন্য। বাধাশবপাত্তগুলর উল্লেখ ক'রে সাধক রামপ্রসাদ 
পুনরায় বলেছেন__ 

কামাঁদ ছয় কুম্ভীর আছে 
আহার-লোভে সদাই চলে, 
তুম, বিবেক-হলাদ গায় মেখে যাও 
ছোবে না তার গন্ধ পেলে ।*৮ 

কাম-ক্লোধলোভ-মদ-মোহ-মাৎসর্ষ-_এই প্রধান ছ"টি কুস্ভীর। কুম্তীর অত্যন্ত 
হংল্র জন্তু, আর কামাদ ছয়ারপুও অত্যন্ত হিংস্র। 1হংসা করে বলেই হিংস্র । 
ক৷মনা-বাসনার নাম আসান, আর আপান্তর নামই মায়া বা আবদয । আবদ।। 
জ্ঞানকে আবৃও করে, জ্ঞান-লাভ থেকে বত করে মানুষকে, আর বাণত করে 


২৮। এখাণে সাধক রামপ্রসাদের কথা বা উদাহরণ দিয়েছি । তত্্রসাধনার ক্ষেত্রের 
দিশারী রামপ্রসাদ, কমলা কান্ত প্রভৃতি শতিসাথকও। 


মাতৃকাতত্্, মন্ত্র ও মন্ত্সাধনা ১১৩ 


বলেই শনু। হংসা করার নাম বাণ্চত করা । কাম ক্রোধাঁদ বিষয়ের চারিতার্থ 
হর চক্ষু, কর্ণ, নাঁসিকা, ত্বক, জিহবা, আবার বাক্‌, পাঁণ, পাদ, পায়ু, উপস্থ 
এই দশাটি হীন্দ্রয়ের দ্বারা । পূৃবের পাচটি জ্ঞানোল্দিয় ও পরের পীচাঁট কর্মোন্দ্রয়। 
হীন্দ্রয়গুল পার্থব জ্ঞানের সহায়ক ও দ্বারস্বর্প । হীন্দ্রয়ের দ্বার রুদ্ধ করা যায় 
প্রাণায়াম-্প্রাক্রয়ায় ও জ্ঞানাঁবচারে ৷ কামাদি-বিষয়ে আসন্ত হয়েই মানুষ সংসারের 
ভোগ-সোন্দর্যের জন্য পাগল হয়। এই পাগ্‌লামী আনিষকর । আত্মদর্শনের পথে 
এর৷ বাধ। সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষ এই রহস/ জানে, তবুও সংসারের আক্দে 
সে আনচ্ছা-সত্তে কামাঁদ-বিষয়ে আসন্ত হয়। তাই বিবেক অর্থে কোনৃটি সং ও 
কোনটি অসং, কোনৃটি কল্যাণকর ও কোনটি অকল্যাণকর এই ভেদজ্ঞান 
বিচারের কর্ম ও অবস্থ।। শ্রীরামপ্রসাদ তাই বলেছেন £ শববেক-হল্দি গায় 
মেখে যাও, ছোবে না তার গন্ধ পেলে'॥ বিবেক, বিচার ও সত্যজ্ঞানের পথ উন্মুন্ত 
ও জীবনের যথার্থ লক্ষ); কী তার দিকৃদর্শন করে। অধ্যাত্মজীবনে সুন্তির পথে তাই 
বিবেক-বিচার একান্ত প্রয়োজন, কেননা িচারাবহীন মানুষ জীবনে উদ্দেশ্যহান 
অন্ধ হয়। অন্ধ যথার্থ-পথের সন্ধান পায় না, তাই সে অযথার্থ ও অজ্ঞানের পথে 
ছুটে যায় ও জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও সংসারের বন্ধনযাতনা ভোগ করে। সেজন্য 
শ্রীরামপ্রসাদ সাধনসমুদ্রে সকল সাধককে ঝাঁপ দিতে বলেছেন। ম্যাপাটে-বুদ্ধি 
নয়, হচ্ছেহব ভাব নয়, কুড়েমী নয়, এদের পারবে একান্ত যত্র, আগ্রহ ও 
অধ্যবসায়র্প সাধনের প্রয়োজন। যত্রই অভ্যাস সৃষ্টি কবে”_-ততর যরোহভ্যাসঞ । 
অভ্যাস, বিবেক ও বৈরাগ্য থাকলে কামক্রোধাঁদ রিপু ঝ৷ শণু সত ও বশীভূত 
হয়, আর তখনই অধ্যাত্মসাধন৷ তন্ত্রতত্ব সাধনা সফল হয়। মুক্তির একান্ত আকাক্ষ্ষা 
ও আকুলত৷ থাকলে তবেই মানুষ আঁবদ্যার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। 


তন্ত্রে তত ও পাধন1---৮ 


পঞ্চম অধ্যায় 


॥ কুগুলিনীযোগ ও সামরস্তান্ৃভৃতি ॥ 


শান্তদর্শন, শৈবদশন ওঃযোগদর্শন সাধারণতঃ [ভন্শ ভন্ন শান্ত্ররূপে মনে হলেও 
ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে এদের পরম্পরেব মধ্যে এক্যসূরের বন্ধান দেখা যায়। 
যেমন, অদ্বৈতবেদাস্ত ও পাত্ঞজলযোগদর্শন ভন্ন-ভিন্ন দ্শনগ্রন্থরূপে প্রতীয়মান 
হলেও অদ্বৈতবেদাস্তীরা চরমানুভাতিব ক্ষেত্রে পাতঞ্জলযোগসাধনার সহযোগীতাকে 
স্বীকাব করেন-শীতার গুঢ্ার্থদীপিকা”-ভাষ্যে আচাধ মধুস্দন সরস্বতী 
এ'কথা বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া তন্রোন্ত কুলকুগাঁলনীযোগ- 
সাধনার ক্ষেত্রে পতঙ্জলীর পরব্তা যোগ ও তন্ত্রসাহত্যে ষট্‌চক্রনাধনার ধারা বা 
সাধনক্রমকে বিশেষভাবে গ্রহণ কর৷ হয়েছে। শিবসংহিতা, যোগতারাবলী এবং 
শ্রীতত্বচিন্তামাঁণ প্রভাত যোগশান্ত্রে ও তত্ত্রশাস্ত্রে যোগক্রিয়া ও তন্ত্রপাধনার পারস্পরিক 
ণমলনের ও সহযোগীতার কথার সত্যতা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়। 

শান্তদর্শন ও শৈবদর্শন শান্ত ও 'শবকে কেন্দ্র ক*রে তাদের দর্শনাঁচন্তা ও 
ণবচারশৈলী স্বান্ট করেছে। শান্ত ও শৈব এই উভয় দর্শনচিন্তাকেই তাই আগম 
বলা যেতে পারে। মহামহোপাধ্যার গোপীনাথ কবিরাজের আভমত হোল £ 
4100৩ 28080185 1785৩117611 01 16015 85 0০10115 2891)1061, 
21) ৮1010; 97010161706 1070%/16086 065091003 012 6৪1 11001150101858- 
৭58.৮ ততস্্লোক'-গ্রচ্ছে শ্রদ্ধেয় জয়রথ বলেছেন, আগমতত্্গল প্রকৃতপক্ষে 
পবাবাক ( পরমানন্দ ) থেকেই প্রকাশ পেয়েছে, - যাঁদও "পশ্যন্তীবাক ও 
মধ/মাবাকের প্রকাশ হয়েছে বৈখরীবাক্‌ পর্যস্ত। ত্্তরশান্ত্রের মতে, এই সৃষ্টি 
অবরোহণকমে (91491 91 4256511 ) সার্থক হয়। পাত ভাস্কররায় 
“সেতুবন্ধ-গ্রন্ছে বিশেষভাবে এই সম্বন্ধে পারচয় দিয়েছেন, আর দিয়েছে 
“কামকলাবলাস", 'যোগনীহদয়দীপকা'' প্রভাতি তুতগ্রস্থ । 

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ পুনরায় বলেছেন £ “শিবের দুইটি শান্ত”, 
--একটি সমবাঁয়ণীশান্ত ও অপরটি পারগ্রহশান্ত। সমবায়ণীশান্ত 1চদৃর্পা, 
অপরণামনী, নাবধকার ও স্বাভাবিক । ইহারই নাম শান্ততত্ব। এই শান্ত শিবে 
নিত্য সমবেত থাকে । উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহ তাদাত্ম্য নামে বার্ণত হয়। 


কুণুলেনীযোগ ও সামরস্যানুভাতি ১১ 


কিন্তু পরিগ্রহশান্ত অচেতন ও পাঁরবর্তনশীল । ইহারই নামান্তব বিন্দু । বন্দুর 
শুদ্ধ ও অশুদ্ধ দুইাট রূপ আছে। সাধারণত শুদ্ব-রৃপপাটকেই বিন্দু বা মহামায়া 
বলা হয়। অশুদ্ধ-রূপাঁটর নাম মায়।। উভয়েই নিত্য । অশুদ্ধ-রৃপাঁটর উপাদান- 
কারণ মায়া, শুদ্ধরপের উপাদান-কারণ মহামায়া ইহাই বিশেষ। * * মহামায়ার 
সৃঙ্ষ্ম বা দ্বিতীয় অবস্থার নাম মায়া * * কালাদ তত্্সমূহের আঁবভও স্ববৃপকেই 
মায়৷ বলে।” অদ্বৈতবেদান্তে মায়৷ বন্ধনের কারণ, তন্ত্রে মায়া ব মহামায়। মুক্তির 
কারণ এবং মায়৷ মহামায়ার অধীনে । 

মহামহোপাধঠায় গোপীনাথ কাঁবরাজ শান্ততান্ত্রক-সংস্কীতিকে তিনটি 
প্রধানভাগে ভাগ করেছেন ঃ (১) প্রাচীনকাল বৌদ্ধপ্ব বলে প্রাগৈতিহাসিক 
যুগ। (২) মধ্যযুগ ব। বোদ্ধপ্ব-শ্বীষ্ঠীয় ১২০০ শতক পর্যন্ত । (৩) বর্তমান 
কাণ বলতে শ্রীষ্ষীয় ১৩০০ শওঙক থেকে আজ-পর্যন্ত। আগমশাস্ত্র-গুলির 
মধ্যে অদ্বৈততন্তের প্রকাশ বিশেষভাবে পাওয়া যায় এবং শৈব ও শান্ততন্্ 
নামে তারা সাধারণত পাঁরচিত। প্রাতিটি আগম চারটি পদে বভন্ত। শীঁশুতত্বের 
ও সংস্কাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধে) শ্রীবদা দক্ষিণদেশীয় তন্ত্রের অন্তর্গত। 
শ্রীবদযা, ললিত, ন্রিপুরসুন্দরী ও ষোডশী একই দেবী। ছাড়া আছে কালীকুল 
ও শ্রীকুলের কথা, যে'সম্বন্ধে পৰে আলোচন৷ করেছি। কালীকুলের সাহত্য অধিক 
না হলেও শান্তসেবীদের মধ্যে আ বিশেষভাবে পরিচিত । তবে কালী ও শ্রী এই উভয় 
কুলের মধ্যে সম্পর্ক নাবড়ভাবে পাওয়া যায় । এ দু"ট কুল ঝ! সম্প্রদায় বিশেষভাবে 
অগন্ত্য পরশুরাম, দুধাসা, দত্তান্রেয়, ভরদ্াজ প্রভৃতি খাঁষদের সঙ্গে সম্পার্কত। 

শারদাঁ৩তলকতঙ্ শান্ততত্তীবকাশের পারচয় দিয়ে বলেছে £ (১) পরমেশ্বর, 
_যাঁন সকল সচ্চিদানন্দাবভব (২) শান্ত, (৩ নাদ (পবা), (8) নন্দ 
( পর। ), (&) অপর-বিন্দু ও বীজ। (৬) নাদ প্রভাত শান্ততত্ব। প্রপণ- 
সারতম্ত্রের বস্তব্য পরানাদই শব্দব্র্গ । শন্তির নাম কুল এবং ?িবেব নাম অকুল। 
এই কুল ও অকুলের সমরসে 'মিলনই তন্ত্রের পরমতাংপর্য। 


॥ তন্ত্রে কুগুলিনীশক্তি, তার চিন্তা, ধ্যান ও সাথন] ॥ 

তন্্রে বিভিন্ন জ্ঞানস্তবের বর্ণনা আছে । এ জ্ঞনস্তরগালসম্বন্ধে আভিজ্ঞত। লাভের 
জন) ষট্চক্লনিরূপণ, শিবসংহত।, শ্রীতত্ীচন্তমাণ প্রভীও গ্রন্থে বিশেষভাবে 
[বাঁভন্ন চক্রের ও চক্রসাধনার কথার উল্লেখ জাছে। কুগালনীর সাধনক্রম ও ধ্যানমন্ত 
বাভন্ন তন্ত্রে ও যোগগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। 


১১৬ তন্ত্রে তত ও সাধনা 


1 কুগুলিনীর ধ্যান ॥ 

কুগুলিনীর ধ্যান মাতৃকাভেদতন্ত্রে এরূপ £ «ও প্রসুপ্তভুজগাকা রাং শ্য়ন্াীলঙ্গ- 
মাশ্রতামূ। বিদ্যুংশকোটীপ্রভাং দোবং বিচিন্রবসনান্বিতাম্‌ ॥ শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসাং 
সবদ। কারণপ্রিয়াম । এই কুগ্ালনী-কালীর১ চিন্তা ও কল্পনা 'বাভন্ব তন্রশান্ে 
বাভন্ব ভাবে কর! হয়েছে । যেমন--(১) কামকলা-কুগাঁলনীশান্ত মূলাধারচক্রে প্রসুপ্তা 
ও পরে জাগ্রত ও পরমিবের সঙ্গে সামরস্যরূপ অমৃতে আগ্রুত। ; (২) কুগ্ালনী 
স্বয়ভূ-শিবসংস্থিত৷ বা বেষ্টিত । তিনি শ্যামার্পে বা কালীবৃপে কম্পিতা । সৃষ্টিরূপা 
অথব৷ সাঁ্টাম্াতপ্রলয়াত্মকা, আবার বশ্বাতীতা ও জ্ঞানরূপপা, পুনরায় জ্ঞান-ইচ্ছা- 
ক্রিয়ার্পা , (৩) কুগাঁলনী স্ফুরদ্বালার্কব্ণ। সত্তরজন্তমোগুণান্থতা, তাঁড়ীন্রভা, 
মৃণালতস্তুকষ্পা প্রসুপ্তভুজগাকারা সার্ধািবলষের দ্বারা বোঁষ্টতা প্রভৃতি ( এ'সম্বক্ধে 
“বিজ্ঞানভৈরব',_ কাশ্শীরতন্ত গ্রন্থও দ্রঃ) 

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়েব 'কুগাঁলনী+-সম্বন্ধে বন্তব্য এখানে 
প্রণধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : “'কুগাঁলনীর অপর নাম আধারশান্তি (8858৩ 
চ002618$ )-যে আধার শান্ত যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় দিয়া সকল পদার্থের 
মূলসত্তারূপে বর্তমান রহিয়াছে। ..কুণগুলিনী যখন চৈতন্যময়ী হইয়া যায়, তখন 
জগতের সকল বন্তুই চৈতন্যময় রূপ ধারণ করে। সুতরাং যাহাকে কুগুলনীর 
জাগরণ বল হয় তাহা 'সবং খান্বদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতীনার্দস্ট সবন্ত ব্রহ্মসাক্ষাংকার 
বা ব্রহ্ধময়আ-অনুভবের সাধনা, একই বস্তু ।-*৮ 


॥কুগুলিনীই আধারশক্তি ॥ 

কুগুালনীশন্তিই মূল ও আধারশ'ন্ত তথা 08510 01 10001091108] 130018%, 
_-যে ৪0618) থেকে শরীরের সকল হীন্দ্রিয় শান্ত সণ্টয় বা আহরণ করে। সকল 
প্রাণীর ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সমস্ত ব্যবহার-আচরণ, মানাঁসক ও শারীরিক চেষ্টা প্রভাতি 
মাধারশান্ত-কুল-কুণালনীর্প শান্তকেজ্্র থেকেই পরিচালিত হয়। পাশ্চাত্যে ডান্তার 
ফ্লুয়েডও অন্যভাবে বলেছেন 8৯11 06188100115 17109118060 ৮) 810 11101 
800 010509108019108 [01119019165 5০0৪9111৩০1 18110, অধ্যাপক ম্যাবৃডুগাল 
বলেছেন 8 2699018 ০1381801611580101) ০1 01106 101০6 ০1 81] 
০6০0৪৬1০195 700৬/৩৮615% 47610 ০: ৪০%-৪17৪৩,। অথবা অধ্যাপক ফ্রুয়েডের 


১। কূগুলিনী বা কৃলকুগুলিনীন্ষপ মহাশকিই 'কালী'-রূপে জগতে অভিব্যভ। 


কুগডালনীযোগ ও সামরস্যানুভাতি ১৯৭ 


আভিমতে, 005 7/9740 গে: 56%-0185 15 07৩ 010110866 011%1008 18০৫০: ০ 
[061)681 11, তাছাড়া ফ্রয়েডের মতে আছে 2৪০-1৫০৪1 01 9০1-চ809 এবং 
এই 981৩7-চ.8০-আসলে মানুষের প্রধান ও আন্তর-প্রকাতি,705 54০৩1" 
726০১ 1) ৪ 9/০90৫, 9০০-710015 101 10176 10151101 1091116 10 208.0. ড্র 
ফ্য়েড বলেন যে, 5৪11-5£০-ই আসলে 2৫105-০০০৪1০৯-এর উত্তরাধি- 
কারী। সুতরাং ফ্য়েডের মতে "289 15 55507018115 006 15155900201 
০0৫ 00৩ 67065109] ৮/0114 01 168160, ৬1515858005 90০7:-78০, 12 
০0111198110 11, 18 1510016561070901৬6 01 1175 110161818] %/০0110,--10196 
1৫” কিন্তু জানি না, ডান্তার ফ্রয়েড কেনই বা স্বীকার করেন যে, “00৩ €550- 
8190 91 005 56%-0125 10 6৮০1 5161৩ 01 101700 $081)09 2- 
7০9৩৫. ভারতীয় তন্ত্শান্ত্রে কুগালনীশান্তকে 'কামকলা' বল। হয়েছে, যে 
“কামকলা' সকল প্রাণীর শারীরক ও মানসিক সকল রকম শাস্তরই 
আধার ও প্রেরণাকেন্দ্র বা প্রাণকেন্দ্র । ডাঃ ফ্রয়েডের শিষ্য অধ্যাপক হয়ত 
(৮1০টি ৩808 ) এ $৩%-এ1৪০-কে বলেছেন 401%100520618)+, ভারতীয় 
দৃষ্টিতে যান মহাশান্তরূপিণী | কুগালনী অবজ্দরেয়া (0৩81৩০1৩৫ ) শান্ত নন, 
কুণালনী পৃজ্য। ও শ্রদ্ধেয়া মহাশান্ত। 

“'মূলবস্তাটি পরমসাম্যাবস্থার্প । উপাঁনষং ইহার স্বর্‌পাঁনর্দেশপ্রসঙ্গে 'পরমং 
সাম্যম্‌, এই পদই প্রয়োগ করিয়াছে । ইহাতে নামরৃপ কল্পন৷ চলে না, ইহার 
চন্ত। নাই, বর্ণনা নাই, -“অবাঙুমনসোগাচরমূ” ।...ইহা বিশ্বাত্মক (10001080601) 
হইয়াও বিশ্বা তীত (08505005201) | ইহাই উপানিষদের পূর্ণ (16 ৯০১০11৩)। 

“তটস্ বিন্দু হইতে যে পূর্ণ মণ্ডলের বিকাশ হয়, তাহার নাম আজ্ঞাচক্র | তাহার 
উধ্বে'ই সহত্রারচক্র । মূলাধার ব৷ সধানম্ন চক্রই ঘোর-অন্ধকারের কেন্দরন্থল। 
মূলাধার বন্দু হইতে বাহ্গত হইলেই জীবকণ৷ বা সুযুস্নাবাহী জীবরাশ্ম স্ূলপণ্চী- 
কৃত ভূতময়-আবরণে বেষ্টিত হইয়া পড়ে ।*"মহাপ্রলয়ের সময়ে এই পণ্ঠাকৃত স্তর 
স্বভাবের নিয়মে অপণন্চীকৃত হইয়া পাচ ভাগে বিভন্ত হয় এবং বিশদ্ধাদি চক্রে 
বিলীন হইয়া যায়।**শবশুদ্ধাদ পঞ্াবন্দু হইতে রাশ্মি 'বকীর্ণ হয়, ইহাই 
পণ্চতক্মাঘাচক্র ।.'*পণ্ঠীকরণকালে পণ্সতজ্মারার মিশ্রাণের তারতম্যানিবন্ধন অনস্ত- 

২। াজ্ঞাচক্র ও সহপ্রারচক্রের মধ্যে বজ্ধ1, চিত্রিপী, নিরালম্বপূরী প্রভৃতি আরও 
কষেকটি সৃন্ধ্ম চক্র কল্পিত হয়। 


১১৮ তন্ত্রে তত্র ও সাধনা 


অসংখ্য স্থুলকণা অণু (বাজ ' উৎপন্ন হয় ৷ যে শাস্তপ্রবাহ প্রথমত জেযোতির্‌পে 
ও পরে নাদর্‌পে প্রকটিত হইয়াছিল তাহাই শ্থুলস্তরে আসিয়া প্রাণর্‌পে প্রকাশিত 
হয়। প%-প জ্ঞানোন্দ্রয়। কর্মোন্দ্রয়, প্রাণাদবায়ু, প্রভৃতি এই প্রাণশান্তরই 
বিকাশ 

“কুণাঁলনী চৈতন্যের সঙ্গে-সঙ্গে ইড়া-পিঙ্গলায় প্রবাহমান ম্রো সৃক্ষমত৷ প্রাপ্ত 
হইয়। সুযুন্নাপথে প্রবেশ করে এবং সুযুন্নাপথে ও উধের্ব উঠিতে উঠিতে ক্রমশ আরও 
অধিকতর সৃষ্ষমতা প্রাপ্ত হয়; এইরূপে জীবশান্ত বন ও চিন্রিণী-নাড়ী ভেদ 
করিয়া অবশেষে ব্রহ্গনাড়ী অথবা আনন্দময়কোষেত গমন করে। ইহাই খষ্্য- 
অবস্থা । আনন্দময়কোষেও যখন আব লক্ষ্য থাকে না, তখনই গুণাতীত পরম- 
সামযবস্থ। প্রাপ্তি ঘটে” ।-বলেছে'ন মম গোপীনাথ কবিরাজ । 


॥ কুগুলিনীর জাগরণ ॥ 


কুগালনীশান্ত বা কুলকুগ্াঁলনী ও তার জাগরণ সম্বন্ধে তত্বকথার এভাবে 
পারচয় দিয়েছেন বিদগ্ধ তন্ত্রতত্বীবং সাধকগণ। কুগঁলনী ও তার পরমতত্বের সকল 
রহসাই অবগত ছিলেন চৌষাটুতন্ত্রের সাধনাভিজ্ঞ যোগেশ্বরী ভৈরবী-বাহ্গণী ! 


৩। আননময়কোষেব হ্বা'ন আজ্ঞাচক্র। এহ প্রসঙ্গে 'আননময-অভ]1স"ৎ... প্রভৃতি 
বরহথসূত্রের উপর আচার্ধ শঙ্করের ভাষ। দ্রউবা। শঙ্চারর ভাষোব সঙ্গে বামানুজ-নি্বার্ক।দি 
ভাষাকারদেব মধ্যে সিস্ধান্তের পার্থক্য আছে অর্থে রামানুজ আপন্পময় কে" ষকেহ ব্রহ্সাক্ষাৎ- 
রূপ ব্রহ্মসাভজোর হৃ'ন বলেছেন, কিন্ত শঙ্কর আজ্ঞাচক্রত্থত মানদামন়কোষকে উনতক্ষেত্র 
বলেছেন। ব্রহ্ষজ্ঞানেরই চখমক্ষেএ বলেন নি। 

শ্রদ্ধেয় গদীশচন্র চট্োপাধায় ভাব &058776752751577-গ্র্থে (শ্রীনগব, ১৯২৩, 
পঃ 48 -৫৫) বিবর্তবাদ ও আভাসবাদ-_এ"ছ্টির পার্থকা ও বৈণিষ্টাসম্বন্ধে সৃষ্ঠ আলোচন। 
করেছেন। তিনি বলেছেন, আভাসবাদ আভাস-পরমার্থবাদ .ও স্বাতন্ত্যবাদ নামেও 
পরিচিত। 'ম্পন্দসন্দোহ"-গ্রাস্থ এখ বিশেষ-পরিচয় দেওয়া আছে । াতনি বলেছেনঃ 
*৬/100 9015 0018 ৫106161905 ০5%/6510 (18610, 11065 ৬০ 029953863 ০1 
/৯010938 &00 ৬159102. 008% 05 9814 6০ ০6০5 1:900109119 010৩ 32,08৩. 11069 
816 12119 0105 200 1105 58876 01090968310 ৪০ 8 83 (2065 216 & 01০9০6৪8$ 
০০15--%16006 151617610০৩ ০ (186 01010086108, 0079 ০1 ৬/1091 0080 [০০688 
61088 ৪৮০৫ 1.6. 01 005৩ 80069190958 ০01890100 01178 00৩ 0101৬0185 
(আভাসবাদ-সম্পর্কে £25871/75151577, পৃ ৫৫--৫৬ ভ্রউব্য) | অধ্যাপক কে. সি. পাঙ্ডেও 
ভার ১0010858888 -গ্রন্থে আভাসাবাদ প্রভৃতির আলোচন। করেছেন। 


কুগডালনীযোগ ও সামরসানুভ্ভীতি ১১১ 


ভৈরবী-্রাহ্ধণীর সহায়তায় কুগ্ডাঁলনীতত্বের দূরংহ রহস্য জান। সম্ভব হয়োছল 
শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষেও । “জ্ঞানী আপাঁন খায় না, কুগ্ডালনীতে আহুতি দেয়” 
এই রহস্যগয় ইঙ্গিত শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনায় অসাধারণ অভিন্ঞতার ও সিন্ধান্তের 
মর্নকথাই প্রকাশ করে। 

শ্রীরামকৃষ্ণের এ উীন্তর ( “কুগাঁলনীহে আহুতি দেয়” ) তত্বীনষ্ঠ কথার 
পারচয় 'দিয়ে বলা যায় যে, কুণালনীমুখে সকল-কছু আহুতি দেওয়ার তন্ত্রনার্দষ্ট 
[বিধান বা ততুগত পদ্ধতি হ'ল £ প্রথম পণ্চকমৌন্দ্রয় (বাকৃ-পাঁণ-পদ-পায়ু-উপস্থ ), 
পণ্ু-জ্ঞানোক্রয়, পণ্তবায়ু € প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব]ান ) এবং মন. বৃদ্ধি (এর 
সঙ্গে চন্ত ও অহংকার )--এই সতেরোটি ( বা চিত্ত ও অহংকারকে. নিয়ে ১৯ টি) 
অবয়ব বা উপাদান। এ' সকল আঁতিসুন্মম উপাদানের আধার অপন্তীকৃত সৃক্ষ- 
শরীরে আঁধাষ্ঠত জীবাত্মাকে যোগসাধনায় ?নবাত-ন্ফম্প-দীপকাঁলকার মতে৷ "চিন্তা 
করে হৃদয় থেকে সুধুক্নাপথে আকর্ষণ করতে ও মূলচব্র-মূলাধারে মহাশান্তিময়ী 
কুলকুণালনীতে লীন কর অর্থে আহুতি দিতে হয় । এই আহুতি শুধুই মূলাধারে নয়, 
নূলাধারের মতো স্থাঁধষ্ঠানে, মাঁণপুরে, অনাহতে, বিশুদ্ধে, আজ্ঞায় এবং পরিশেষে 
মগ্তরুকে সহম্রারপদ্মে পরমশিবে আহুতি দিতে হয়। এই আহুতি দেওয়ার অপর নাম 
উদ্দীপন।, জাগ্াত ব৷ প্রদীপ্তি। প্র্দীপ্তর অর্থ সুপ্তশাস্ত-কুগুলিনীকে জাগ্রত করা। 
এক-একাটি পদ্ম ব৷ চক্র প্রদীপ্ত বা জাগ্রত হ'লে তার নম্মুখ € অধোমুখ ) উধ্ব মুখ 
হয়। আজ্ঞাচক্র ভেদ ক'রে যখন সহস্রারচক্ের 'দিকে মহাশন্টি-কুগুলেনীর গতি 
হয়, তখনই অন্তঃকরণবৃত্তিযুস্ত মনের ব৷ চিত্তের লয় (বৃত্তনাশ ) হয় এবং কুগ্ডাঁলনী 
সহম্তরারবাসী পরমজ্যোতিত্মান মহাশিব বা পরমাঁশবের সঙ্গে একসজ। অর্থে সমরস- 
সম্পন্ন হয়। এরই নাম সমাধ ব৷ মুস্তি যোগসাধনায় ও তন্্রলাধনায় । 

বেদান্তে জীব নিজের বঙ্গসন্তায় সমাসীন হ'লে»_অর্থাং জীব যখন সম্যকৃভাবে 
উপলান্ধ করে যে, সে জীবসন্ত৷ নয়. কিন্তু র্দাসত্তা,- ব্রন্ধৈব নাপরঃ», তখনই তার 
জীবন্রন্মে ভেদরূপ অজ্ঞান ব৷ অবিদ্যা অপসারিত হয় (নাশ হয়), কিংব। অজ্ঞান জ্ঞানে 
রূপান্তারত হয় । অজ্ঞানই ভ্রম বা ভুলজ্ঞান। এই ভ্রম বা ভুলজ্ঞান বিনষ্ট (অপসারিত) 
হয় অদ্রান্তর্প সতাজ্ঞানের প্রকাশ হ'লে । সুতরাং কুগুলনীতে আহুতি দেয়” বললুতে 
পণ্চকর্মোক্্য় + পণজ্ঞানোল্দ্রয় + পণ্চপ্রাণ + মন ও বুদ্ধি--এই সতেরোটি অবয়বধুক্ত 
জীবকে ( জীবাত্মাকে ) পরমাত্মার্পী পরমিবে ! ত্রন্ধে ) সমর্পণ বা আহুতি দেন 
সাধক। গীতার ঢতুর্থ অধ্যায়ে ২৫-২৯ গ্লোকগুলতে “জুহবাঁত' বা 'আহ্ুতি 
দেওয়া'-র কথ আছে,_“যজ্জেনৈবোপজুহবাতি' ( ৪/২৫ ), “সংঘমাগ্রিযু জুহবাঁত' ও 


১২০ তন্ে তত্ব ও সাধন 


“হীন্দ্িয়াগ্রিযু জুহবাঁতি (৪২৬ ), 'জুহবতি জ্ঞানরদীপতে' (81১৭ ১ পপ্লাণেষু জুহবাঁত' 
(৪/২১)। 'অপানে জুহবাত প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে' (৪1২৯), 
অপানবাযুতে প্রাণবামুকে যেমন আহুতি ( জুহবাঁত ) দেওয়া হয়, তেমৃনি জীবকে 
শিবে (জীবত্বকে শিবন্ধে ব রক্ধত্বে ) তথ ব্র্স্বরূপতায় আহুতি দেওয়৷ হয়। এই 
আহাতি দেওয়ার অর্থই সমরসসম্পন্ন করা, অথব৷ বিরূপ থেকে ত্বরূপে, বা ভেদ 
থেকে অভেদ জ্ঞানে প্রাতাষ্ঠত করা । বাঙলার শ্ান্তসাধক রামপ্রসাদ কুগুলনীতে 
এই আহুতি দেওয়ার প্রসঙ্গে বলেছেন-- 
মন বালে ভজ কালা ইচ্ছা হয় যে আচারে । 
মুখে গুরুদত্ত মহামন্ত্র, দিবানিশি জপ করে ॥ 
শয়নে প্রণামজ্জান, [নদ্রায় করো মাকে ধ্যান, 
আহার করো৷ মনে করো, আহুতি দেই শ্যামা-মারে 1 
এঁ শ্যামা-মা কালীই কুল বা কুগুলিনী,__যানি সর্প, ভেক, পিপীলিকা 
প্রভাতি গাঁতিতে চক্র থেকে চক্রান্তরে উঠে বাভন্ন জ্ঞানের অনুভূতি দেন সাধককে । 


৪ শক্তিসাঞ্ন! ও শ্রতত্বচিন্তামণি 1 
সাধক পূর্ণানন্দনাথের '্শ্রীতন্রাচন্তাণি' বঙ্গদেশীয় তন্ত্রমালার অন্তর্গত হলেও 
যোড়শীপ্জাপ্রসঙ্গে একোনবিংশ অধ্যায়ে (পৃঃ ৭৩১৯-৭৫২) ন্রিপুরার্ণবে কথিত 
্িপুরসুন্দরী ব৷ মহান্রিপুরসুন্দরীর স্তোন্ন ও কবচের বর্ণন। করা হয়েছে £ 'অথ স্তোরং 
প্রবক্ষ্যাম ঘ্িপুরার্ণব ইীরতস্‌”। ভ্রয়োবংশতিতম অধ্যায়ে ্রিপুরাবিদ্যার স্বরূপবর্ণনায় 
পর্ণনন্দনাথ বলেছেন__ 
“বিদ্যুদাক্ষীং পরাং নিত্যাং কাঁলকাং কালভাবণাম্‌। 
খঙজমুগ্ডাবকটাস্যাং ব্যান্রচম্মাবিভাষতাম্‌ ॥ 
রন্তমাল্যাস্বরধরাং ঘোরর্পাং চতুভূ্জামূ। 
খঙ়াশলকপালণ বরদাং তীক্ষনাসকাম্‌। 
1সদ্ধ্্৫থং জীবয়েন্দেবীং সবাবিদ্যাসুজীবিনা ॥* প্রভৃতি । 
পরশুরামকম্পসূত্ে বাভত্ন ক্রম ( পৃজ্ঞা্রম ) যেমন- শ্রীক্রম, ললিতাক্রম, শ্যামাক্রম, 
বারাহীকুম, পরাক্রম, সবসাধারণব্রম প্রভীতর পারচয় দেওয়৷ হয়েছে। কথা এই যে, 
শ্রীবিদঃঃ কামেখ্বগী, লালত বা প্রিপুরসুন্দরী প্রভাতি একই আঁভন্না দেবী। 
বঙ্গদেশীয় তন্রে বার্ণত কালী, তারাদি দশমহ্যাবদ্যার সঙ্গে এর [ঠক সাদৃশ্য নাই ' 
শ্রদ্ধেয় জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার 1:257717 591৮1577-গ্রন্থে (শ্রীনগর, 


কুগালনীযোগ ও সামরস্যান্ভাত ১২১ 


১৯২৪ পঃ ৫৪-৫৫ বিবর্তবাদ ও আভাসবাদ -_ এ*দু'টি মতবাদের পার্থক; ও বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে আলোচন। করেছেন। তিনি বলেছেন আগাসবাদ আভাস-পরমার্থবাদ ও 
স্বাত্ঞ্যবাদ নামেও পাঁরচিত। 'স্পন্দসন্দোহ "গ্রন্থে এর বিশেষ পরিচয় দেওয়। হয়েছে । 
[তিনি বলেছেন £ '৮/11)) 9019 0015 087676005 0605/6610 [18620 006 
০ 009985565 0 4010598 200 ৬1৬৪1121218 06 9810 (0 
০৩ 01500108115 01065 58176, [706৮ 216 76811 00 ৪100 016 
38116 [9190655 11) 509 প্রা 83 0116 915 ৪ (199655 9101৪. 
/101)00 166616006 1০ 0106 111809205 122.0016 01 5/1)9 1 0090 [9:099588 
0117)89 ৪0০01, 1.৩, 01 106 ৪0068910025” 001051100111)% 1116 
01$6186% আভাসবাদ-সম্পর্কে %৫577277 521/157, (পৃঃ &৫--৫৬ দ্ুষটব্য )। 
অধ্যাপক কে সি পাণ্ডেও তার /১1010858810৪--গ্রন্থে আভাসবাদ প্রভাতির 
আলোচনা করেছেন। 

কাশ্মীরীয়-প্রত্যা ভক্ঞাদর্শনে স্বাতন্ত্রবাদই স্বাকৃত। এ'সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় রুদ্রাপ্জা ও 
জগণ্দীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উভয়েই তাঁদের %2577717 492৮7গ-গ্রন্থে বলেছেন £ 
4$/2/0716707262 15 005 00) 00901110501 0105 17721007177 
8১80210. | 1068115 11)6 ৫০9০9111716 ০01 561-0591)061005 ০01 1006 
৪০৬০1615120 ০01 10109 111 9/1)101) 18 15901158012 01 ৪11 1108101- 
19818110905, [01015 1179 006 010100216 128110%, 95 115 10105616101 
%1762760507/5 008.0106815 811 0000 115610 210 115611 9170 09 119৫4 
71760750115 ১0০৪0 ০01 85 ১৮2/০7/7 ( স্বাতন্ত্য ), ১5০৪1156 215 
6য%19161)০6 ( সত্ত। ) 0০959 001 06061)0. 81১01) 81090181706 9159 101 105 
10810166868 11010 11) 817 (0100 2100 12015591905 01)৩ 01118010581 00৬৩1 
০01 006 1,01৫ 1৮181)6$৮ 212,” | 

1শবসূরমতে স্বাতন্ত্রশান্ত চৈওন্যরূন্পিণীঃ কেননা এর মধ্যে একব্রীকরণ ও 
পথকীকরণ দু'রকম শান্তই 1নাহত। এই শন্তির অন্য নামস্ফৃরিত বা স্পন্দ। 
স্বাতন্্যশান্তুকে মহাশান্ত এবং পরবাকৃও বলে। 

“পরাশস্তি' ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রয়াময়ী। পরাশীন্ত পরমশিবেরই শন্তি ও বিকাশ। 
পরাশান্তকে কামকলা ব৷ কুণগাঁলনীও বলে, কেননা কুগালনীশক্তিও জ্ঞান-ইচ্ছা- 
ক্রিয়াময়ী। শাগ্তর বাহর্গুথী 'বচ্ছুরণ ব| [বকাশ হলেই 'বশ্ব সৃষিহয়, আর 
কেন্দ্রমুখী বা অন্তরমুখী হ'লে ক্ষোভহীন সামঞ্জস্য (৩৭$।10190)-রৃপ হয়। 


১২২ তন্ত্রে তত্ব ও সাধনা 


পরাশান্ত শিব-শান্তর সমান্থত (দ্বন্দ্ব  যুগল)-রূপ বলা যায়। শিব-শাস্তির সাম্মীলিত- 
রূপই ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ও অনস্ত পরমজ্ঞান। এই সাম্মীলত শান্ত স্থচ্ছন্দরাপণী। 
এই 'শিব-শান্তর যুগ্ম বা মালত বৃপ থেকেই বিন্দু ও নাদের সৃষ্ট । নাদ থেকে 
মন্ত্রের বিকাশ হয় এবং মন্ত্র রূপায়িত হয় কুগালনীশ্ান্তর সাধনা ও অনুশীলন থেকে । 
কুণ্ডালনীশান্তর সাধনায় ও অনুশীলনে এঁ শান্ত জাগ্রত হয়। 

পরাশন্তি সৃপ্ধম ও স্মুল ভেদে দু'রকম। গ্ছুলরূপে চেতন ও অচেতনাত্মক, 
বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি হয় এবং সৃ্গমরূপ জ্ঞানময় [শবস্বরৃপ,_ “সুক্ষ চিচ্াব্রবৃ্পিণী” 
পর! নিত্যোদীত। শান্ত ব্রহ্মসস্তাস্বরপণী'। অনন্ত শান্তনম্পন্ন। পরাশন্তিও নাদরূপা৷ 
শন্ত। এই নাদ থেকেই ব্ন্ত ও অবস্ত সল অক্ষর বা বণ বাক্য, পদ প্রভ়ততির 
সৃষ্চ হয়। স্বর ও ব্যঞ্জনভেদে বর্ণ দু'রকম। তাছাড়া আছে অনুঃস্থবর। স্বরবর্ণ 
ও ব্যঞ্জনবর্ণের অ' থেকে 'হ'পর্বস্ত এবং অনুঃস্বরযুস্ত বর্ণসম্ীকে বলে “অহমৃ”। 
'অহমু -এর অপর নাম “অনুত্তর-ীশব১। অনুত্তব-ীশব এবং প্রণবের চন্দ্রকলা ঝা 
কামকলাশিবে বন্দু ও সবৌত্তীর্ণ ব্রন্ম এককথা। “অ” থেকে 'ক্ষ' । অকার-- 
হকার । বর্ণমাল৷ বা নাদ পরা, পশ্য্তী, মধ্যমা, বৈখরী এই চারটি রূপে প্রকাশ 
পায়। এদের মধে) “পরা” থেকে মধ্যম” আস্তর বা গুহাবাসী এবং “বৈথরী” স্থল ও 
বাহঃপ্রকাশযুস্ত। 

প্বে অনাহত-্নাদ ও আহত-নাদ-পর্যায়ে আলোচনা করেছি। 'অ' প্রভাতি 
স্বরবণ 'িবস্বরূপ এবং 'ক" থেকে 'ম' এবং 'হ' শল্তিদ্বরূপা। এই শিব-শান্তর 
বা স্বরবর্ণ ও ব্যঞজনবর্ণের 'মলনে হয় (বিখবোচত্রোর সৃষ্ধ। শব্দ ও বাক্যের 
সার্থক ত।ও সম্পন্ন হয় স্বর ও বাঞ্জন-বর্ণদ্টর সাম্মীলত রূপে । "্পন্দকারিকা' ও 
এবমাশনী'-র আভমতে, পরাবাকই পরমু ও চরম-বিকাশ। এই বিকাশকে বলে 
“প্রকাশ-বিমর্শময়ী' । প্রকাশকে বল। হয় 'বাচ) এবং বমর্শ 'বাচক”। সুতরাং 
সমগ্র ?বশ্ববোঁচন্ত। বাচ/-বাচক ঝ| বাস্তব-বস্তু ও বাহ)আস্তর-চিস্ত-সমাষ্টর পাঁরণাতি। 
বাচা-বাচক প্রকাশ-বমর্শ এককথ।। 

অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টি এ'থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কেননা অদ্বৈত বেদাস্তমতে 
ব্রহ্ম ও শান্ত -০্ধ ও মায়া এক নয়, মায় মিথ্যাজ্ঞান বা মিথ্াপ্রতীতি এবং রঙ্গ 
সত্যজ্ঞান বা সত্যপ্রতীত। বেদান্তে একই ভ্রন্মের দুই রূপ,-সত্য ও মিথ্যা * 


সতত 


৪। ব্রহ্চথ ও শক্তি কিংবা ব্রহ্ম ও মায়! আপাতত ও দৃষ্টঁত পৃথক সত্য-মিথ্যা-দৃড়্ি দুটি 
কোণ থেকে, কিন্তু ব্রহ্ধকেই আমরা মায়া ( মিধ্যাপ্রতীতি ) বলি ভ্রমে, তাই আম চলে গিয়ে 
মভাপ্রতীতির প্রকাশ হলেই ব্রহ্ম ও শক্তি এক ও অভিন্ন বলে জ্ঞান হয়। 








কুগুলিনীযোগ ও সামরসঠনুভাতি ১২৩ 


মিথা প্রাতভাস ব। প্রাতাবস্ব, সুতরাং বিশ্বই সত্য। অদ্বৈতবেদান্তে সত্য ও সন্ত। 
এক ও আদ্বতীয়, ?কস্তু কাশ্শীর-শৈবদর্শনে বিশ্ব সত্য এবং প্রাতাবন্বও সত্য । শিব 
ও.বমর্শ _ব্র্গ ও শান্ত বা মায়া এক ও আভন্ন । শ্রীরামকৃষ্দেব বর্ম ও শান্তকে 
আভন্ন বলেছেন কাশ্মীবা-শৈবদর্শনের বা বাঙালাব শন্তরদাষতে নয়ত বলেছেন 
র্মী যখন স্ববূপে থাকেন ৩খন তান অচল ও কুটস্থ ব্রহ্ম, আর বিবপ হ'লে শস্তি, 
--যেমন জল ও তার তরঙ্গ, অচল স্থির সাপ ও চলমান সাপ। শ্ীবামকৃফদেবের 
দষ্ট জলে বা সাপে, না-চলার ও চলার গাঁততে নয। সেজন্য তান উদাহরণ 
দয়েছেন একটি টাকাবই এপীঠ এবং ও'পীঠ, খলেছেন, টাকা 1কস্তু একটাই 
'ঈিশ্বরপ্রত্যাভজ্ঞ।"-গ্রন্থে আচাধ আঁভনবগুপ্ত বলেছেন পরাবাকৃ 'চাতবৃপা, আর 
বাচক সেই পরাবাকের স্কুল ও বাস্তব রূপ, অক্ষর, বর্ণ, বাকা প্রভীত। পরা, 
পশ্যত্তী, মধ্যম ও বৈখরী এক শান্ত কুও!লনী বা পরমাশিবেরইং চারাট প্রকাশ । 
কন্তু কাশ্মীর-ত্িকতন্ত্রে নাদের বা শব্দের এইচাবাট প্রকাশকে শুদ্ধ ও আঁবচ্ছীরত 
( অস্পন্দিত ) কুগডালনীরই প্রকাশ বা 1বচ্ছুরণ বলা হয়েছে। বর্ণমালাসঙ্ধানে 
বল। হয়েছে £ "ইচ্ছা সা পরৈব জ্ঞানশশ্তোম্মুখে পশ্যস্তী, ক্রিযাশকৌসম্মুথে 
মধ্যম।, স্ছিতো বৈখরী" । মোটকথা ইচ্ছা-শান ক্রয়ামফী কুগাঁলনী বা পরাশক্তি 
(শব শান্তর সাম্মালিত রূপ) থেকেই পরাঁদ পাদ স্তর ও শন্দের সৃষ্টি হয়। এই 
পরা, পশ্যান্ত, মধ্যমা ও বৈখরী চারাঁট নাদের ?বকাশ বৈশিষ্টযসম্থন্ধে শ্রদ্ধেয রুদ্রাপ্া 
তার £25/777777 527 78577 (15 59165, 1916) গ্রন্থে বলেছেন £ 

“ [156 561শি1000117905 [১81811257৬8 ৬০9 0016101191]$ 19055658965 
009 0101015৩১1৩ /9272,-7005 20015 5010501090১0655, %/1)056 1110111) 
2280 90০০91. ০০০৪০ 81) ৪10 1001 ১৫০ 0$501180131160 806৩01), 
0118111816৫ 101) £2272,71106 10620 50486 1১ 77950712. 1015 10616 
0081 106 08:071950 1155 ০01 ৫16751 11) 0105 20201155910201010 ০91 
906০1) 15018,11965 900 0115801) 06109 111001611717)266]1% (2/0042). 
[1065 1156 01 ৫1811000101 15 16580121650 0১ 10105 065816 %/10101) 19 165 
০8586, 1105 10৩50 71229)127712 50885 15 ০16981 9092)010911810688 01 
01901100010 060/6610 1062," 400 ৬/010$, 11765 ৫1151091 ০0 0036 
চ770211610951 2100 006 71061161020 13 ৫6161001060 01)0181, 1001- 


01901101001 53711010 90111 00615 15100 ৫1761611053 01 8008078- 
0100১ 72178278115 00860 00008 01 50০6০1) 9/০ 92 10 001 4841 


€। “এক পরশিব* বলতে অবিচ্ছুরিত ও স্বরূপে কৃগুলিনীশ|ক্ত। অবিচ্ছুরিত 
কৃলিনীশক্তি শিব বা! পরমণিৰ, বিদ্ছুরিত হলেই পরা বা পরাশক্তি। 


১২৪ তন্ত্রে তত ও সাধন 


0810880(10156, 117 10, 0105 1052. 80৫. 1116 ৪1010019066 ১১) 0013, 10100 
1৩015550610, 108৬6 59098185 5000509 00100. 1761৩ ৬৩ (10 
৫0175160018660 781610018135 (0৩ 5688৩ 01 61010111081 0110061) 810৫ 
8০6০1), 


॥ শক্তি ও শক্তিসাধন। ॥ 

তন্রমতে সাধনার নাম শল্তিসাধনা । এই শন্তি বিচিন্রূপধারিণী £ কখনও 
কালী,_ দক্ষিণা ও বামা কখনও দশমহাবিদ্যা, কখনও ললিতা কামেশ্বরী, 
পিপুরসুন্দরী, আবার কখনও [বিদ্যা সকল আঁবদ্যার প্রকাশকশান্ত, আবার অবিদ- 
নিবারিকী* শন্তি। সাধারণভাবে এ'র্ূপেই কম্পিত _ মূলাধারকমলে নাদ্রত। 
কারণরৃপিনী কুলকুগ্ালনী, আবার সমরসম্বর্প সহম্রকমলে পরমাশিব বা 
শিব-ভষ্টারক। 'কুল অর্থে কালী _ মহামায়৷ । আপন আবরণশস্তিস্বারা 'বিশ্বচরাচরের 
সকল-পদার্থকে আবৃত ক'রে রেখেছেন প্রকাশরূপ পণ্জ্ঞানস্বরূপ শিবকে অড়াল 
ক'রে। এই আড়াল করা' আবৃত-র্‌পের নাম নিদ্রা । সেজন্য আধারশান্ত 'নাদ্ুতা, 
কেনন৷ 'তীঁন প্রদীপ্তা নন সাধকের ইচ্ছার আভঘাত না পেয়ে, মুস্তর আকুলভাবের 
অভাবে। শান্তর জাগরণেই হয় শান্তর উদ্বোধন। এই উদ্বোধন হষ প্রথমে 
আধারপদ্-মূলাধারে, তারপর সাধকচিন্তের কল্পনায় শান্তর ক্রমপ্রকাশ হয় 
স্বাধিষ্ঠানে, মণিপুরে অনাহতে বিশুদ্ধে ও আজ্ঞায ৷ আজ্ঞাচক্র দ্বিদ লাবশিষ্ট পদ্ম--- 
দ্ঁটি শাখাপ্রসারী শ্বেতহংস। শ্যেতহংস বিশুদ্ধসত্তের প্রকাশক । আজ্ঞাই বেদাস্তে 
বর্ণিত আনম্দময়কোষ ৷ এই চক্রেই গুরু ও ইফ্টের শুভ্রাসন, প্রতিষ্ঠিত। এখানে 
গুরু ও ইষ্ট এক ও অভেদ। এরপর ললনা, নিরালম্বপুরী-ক্ষেত্র বা চক্ত। সকলের 
শেষসীমায় ব্রহ্গরন্তরে সহম্রদলপদ্মবশিষ্ট সহম্ত্রার। সহাম্্রর কোটিসূর্যালোকের 
মতে। প্রথর প্রকাশশীল আবার কোটিচন্দ্রালোকের মতো সুশীতল। 

শন্তি বা মহাশন্তি সগুণ। আবার নিগুর্ণা। সগুণ-সত্তুঃরজঃতমঃ 'তিনগুণে 
প্রকাশে ( 'ক্ষোভ' ) ক্রিয়াশীলা _কালী । কালীর পদতলে দুশট শিব-_মহাকাল 
ও সদাশিব। মহাকাল সগুণ, সগুণা-কালীর প্রািষ্ঠা এবং গুণঘয়ের সাম্যাবদ্ছা- 


৬। সাধক কমলা কান্ত অন্যভাবে শক্তির বিচত্র বিকাশের কথা বলেছেন-__ 
“কখনও পুরুষ, কখনও প্রক্কতি, 
কখনও শু্তরূপা রে! 
মায়ের এ"ভাব ভাবিয়ে কমলাকাস্ত 
সহজে পাগল হলো রে॥” 


সহজে পাগল হম জীবন্মুক্ত-্পুরুষ। 


কুগুলিনীযোগ ও সামরস্যানুভূতি ১২৫ 


রূশ্পিণী শান্তর পরমোস্তীর্ণ নিগুণ-শিব । মোটকথা কালী সগুণা। তিনি 
মহাকাল "শবকে নিয়েই সগুণা, আবার 'নগুণা । 


নাদানুসন্ধান ও চক্রসাথধনা ॥ 

তন্ত্র, এবং গোরক্ষনাথসম্প্রদায় ও অন্যান্য সাধনায় নাদানুসন্ধানের পরিচয় পাওয়া 
যার়। সে'জন্য মূলাধারাদি সকল চক্রসাধনা তন্ত্রে ও যোগদশনে অপারহার্য। 
[কস্তু এই সাধনার ক্রম কি ধরনের সেই সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন সাধনতত্তসন্বন্ধে 
জ্ঞানলাভের জন্য। 

চক্রসাধনার ক্রম বর্ণনা করতে গয়ে মহামহোপাধায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় 
বলেছেন £ *“আজ্ঞাচক্লের উপরে যে জায়গা,__যেইখান হইতে সব-কিছু দেখা 
যায়. সেইখানে প্রথম জেযাতিঃ, তারপর মণ্লাকার, তারপর বিন্দু, তারপর 
জেযাতি মিলাইয়৷ গিয়া একটি মূর্তি দেখা যাইবে । সেই মৃর্তিকে আমর! "গুরু' 
বাঁলতে পারি, ম৷ বালিতে পারি।”' গুরু শান্তত্বর্প, আবার শিবস্বরুপ। পুনরায় 
কাঁবরাজ মহাশয় বলেছেন £ “জেযাতির মধ্যে মগ্ুল ফুটে ওঠে, মণ্ডলের মধ্যে বিন্দু । 
এই ধবন্দুই হচ্ছেন জ্যোতির্ময় পরমেশ্বর” । সুতরাং দেখা যায়, বিন্দুই মহামায়া, 
মহাপ্রকৃতি, পরমেশ্বরী কামকলা-কুগলনী, আবার পরমেশ্বর । এই পরমেশ্বর 
সৃষ্টময়ী অব্যাকীতি, অব্যন্ত ও মহাপ্রকাতির সঙ্গে থাকেন। 

“বন্দু অব্যন্ত অবশ্থায় অস্পন্দ বা স্পন্দহীন, অর্থাৎ কম্পনহীন। বিন্দুর এই 
অব্যন্ত-অবন্থাকে আমর। পরাবাক বাঁল”। পরাবাকের পরের স্তর পশ্যন্তী। পশ্য্তীর 
পর মধ্যমা । মধ্যমার পর বৈথরী। বৈথরীতে (এই আহত-নাদে ) উপাস্ছিত 
হ'লে সৃষ্টি ইদং-ভাবকে গ্রহণ করে, অথাৎ “অহং' এবং “ইদং পরস্পরে পৃথক হয়। 

মহামহোপাধ্যায় কবিরাঙ্ত মহাশর পুনরায় এই সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেছেন £ 
“চৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়ার মালতি বশীভূত বৃপ হইতেছে 'বন্দু। 
অনন্ত সৃষ্টির উপাদান ইহাতে ( এই বিন্দুতে) নিহিত। আগ্রি ভোস্তা, সোম বা চন্দ্র 
ভোগ্য এবং এই দু'য়ের (আগ্র ও সোমের ) সাম্মীলত রূপে সাম্য হয় £ সমতা বা 
৪18105 আসে )। এই সাম্যের ( সমতার ) ফলে আবার বিন্দুর দিকে 1৩0] 
2090100 হওয়া সম্ভব হয়। অথও প্রকাশে শিব ও শান্তর পার্থক্য কিছু থাকে না, 
শুধু থাকে প্রকাশ (প্রকাশ বলৃতে শিব বা ব্রদ্ধকে বুঝায় )। পরের স্তরে শিব 
ও শ্বান্তর যুগল-বৃপ পাই।” 

বিদ্দুর হ্বরূপ-সম্বক্ধে আরও বিশদভাবে মমঃ কবিরাজ মহাশয় বলেছেন £ তান 


৯৬ তন্ত্রে তত ও সাধন। 


বলেছেন £ “বন্দু কালাতীত না৷ হইলেও ন্লিকাল ইহাতে [িবছ্। (অর্থাৎ ভ্রিকাল 
বীজাকারে বা অব্ন্ত-আকারে এই বিন্দুতে নাহত)। বিন্দূকে তাই কালাতীত, 
আবার কালশায়ী বল। যায়। বন্দু বিক্ষুব্ধ ( স্পন্দিত ) হয় সৃষ্টির 18০কে 
( ইচ্ছাকে ) লইয়া । এই 8:£৪-কে আঁভঘাত বল। যায় ।% 

“বন্দুর' তিন রূপ, ঈড়া- পিঙ্গলা ও সুযুক্নার অধিপাতি আগ্ন সোম ও সূর্য । 
“আ্রির স্পর্শে সোম ( চন্দ্র) আসলে সোম হইতে ক্ষরণ হয় । সেই ক্ষরণ হইতে 
অনন্ত প্রকারের সৃষ্টি হয়। তাহাকে আমরা 'তত্ত' বালিতে পারি। তত্বের 
অসংখ্য বিভাগ হইতে পারে. ২9 হইতে ৩৬। ভবে অদ্যাবাধ চতুবিংশাত 
তত্ব সমস্ত ততৃগুলকে 18358 (বিভাগ ) করে। প্রথম কলার......সমফ্টি 
প্রকাশিত হয় “অং, দ্বার ; কি" হইতে হা" বাঞ্জনবর্ণ। তত্বের স্াঞ্ট প্রকাশিত 
হয় “হং দ্বারা । অং+হংএর মিলল হয় 'অহং। এর পরে আসে 'ইদং?।” 
'অহং»ই শিব বা অদ্বয়ব্রহ্দগ এবং “হদং' শান বা বিশ্বচরাচর | 

বর্ণ বা মাতৃকাগুঁলি আসলে তত্ত। এই ৩ত্ত অনুভীতর বিষয় । মহামহোপ।ধঠয় 
গোপীনাথ কাঁবরাজ মহাশয় বলেছেন,_ সৎ-চিৎ-ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া পাচটির কথা, 
[কিস্তু এই পাচাট হইতে ২৪-তত্ের সৃষ্টি হয় । “তত্ব হইতেছে ব্ঞ্জনবর্ণ । তত্ব 
হইতে ভুবনের স্বাষ্ট হয়। পরনা-কুগুলনী হইতেছে পরাশান্ত ব পরাসংাবৎ | 
এই শাস্তই একপ্রান্তে শান্ত-কুগালনী-রূপে এবং অপর প্রান্তে প্রাণ-কুণ্ডালনী-রূপে 
প্রকাশিত হয়।” 

আসলে নাদ বা শব্দ প্রণবের ধ্বান,_-যা পরব্রন্গ থেকে আসে। 
যোগীরা এঁ নাদ বা শব্দ শুনতে পান। বিষয়াসন্ত জীব শুনতে পার না। যোগী 
জানতে পারেন যে, সেই ধবান (অনাহতশ্নাদ ) একাঁদকে নাভি থেকে ওঠে ও 
অপরাদকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ধ থেকে ওঠে। 

পরা, পশ্যস্তী ও মধ্যমা এশতনাট একই আঁবচ্ছুরত অথণ্-কুণগুলনী-[বন্দুর” 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ । পূর্বেই বলেছি যে, কুগুলিনী জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াময়ী । এ তিনটি 
ক্রিয়াশন্তিকে আমর! মহাশক্তিরাপণী কালীতে আরোপ কারি। লাীলাত্ত্বই কালী । 
লীলাময়ী কালী ক্রিয়াচলা হলে শ্রী তিনটি শান্তর বা গুণের বিকাশ (ক্ষোভ ) 
হয়। পরমশুদ্ধা 'বন্দুরুপা কুগঁলনী-শান্তির প্রথম বিচ্ছুরণ ব প্রকাশ 'পরা?। 
“পরা বলতে শব্দের প্রথম ও পরম-প্রকাশ। এই 'পরা্প্রকাশে সকল শান্ত ও 


৭। বিন্দুর অর্থ এখানে মহামায়া, প্রকৃতি বা কুগুলিনীশক্তি,_ধার জাগরণে চক্রে চক্রে 
উত্তরণ হয়ে নৃতন নৃতন সৃতি হয ও অনুভূতিতে তা বোঝা যায়। এটিও তন্রদবতি। 
৮। কুগুলনী তত্রে বিমর্শ, আবার বিদ্দু বা ব্রহ্ম বিচারদৃকিতে। 


কৃগালনীযোগ শু সামরস্যানুভূতি ১২৭ 


গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে । এই শীল্তগুলি আরও সচল হয় প্রকাশময়ী পশ্য্তী- 
অবস্থায় (স্তরে )। পশাম্তীতে শব্দ অর্থ ও জ্ঞান আঁবনাভাবে বা অভেদভাবে 
থাকে । আঁবনা বা এককভাবে থাকলেও পরা অর্থ ও জ্ঞানের সম্তা পশ্যস্তীতে 
বোঝা যায়, এজন্য এই অবস্থাকে পশ্রস্তী বলে। পশ্যস্তীব অপর নাম তাই 
প্রকাশ। পশ্যন্তীর পর মধ্যম। ৷ মধামায় শব্দ ও অর্থের প্রকাশ আঁতসৃক্ষমাকারে 
হয়। ম্রধমাকে বলে সংযোগকাণী “সেতু” পশ্যস্তী ও বৈখরীর মধ্যে সংযোগ - 
স্থাপন করে বলে। তান্ত্রিক বাঙময়-শান্তদৃ্টি'-গ্রন্ছে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ 
কবিরাজ মহাশয় “মধ্যমা'-নাদের পাবচয় প্রসঙ্গেবলেছেন £ “মধ্যমা-ভুম মন্ত্রময়ী কহী 
জাতাঁ £হ ক্যাকে। মন্ত্ররূপ মে হী মধ্যমাবাক অপনে কো প্রকট কবতী হৈ। মন কা 
শোধন আউর উস্সে বিজ্ঞান কে দ্বার কে। খোলনে কী সামর্থ্য কী প্রাপ্তি কমশঃ 
ইসী স্থানমে হোতা হৈ। মনুষ/কণ্ঠ সে বৈখরীন্বাকৃ উত্থিত হোতী হৈ উস্কে মূল মে 
মানাসক চিন্তন ( চেতন ওঁর অবচেতন দোনো ক্ষেত্র৷ মে )ওর মনোগত ভাব জুটা 
রহতা হৈ-****“মধামা-ক্ষেত্র-মে নাদময় চিদ্রশ্শিয়শ নিত্য বিরাজমান বহতী হে । যে- 
সব রশ্দিয় বৈখরী-ভূমি-মে দৃষ্টিগোচর নহী হোতী+।...মধ্যমা-শব্দ-কা অর্থ হৈ-_ 
জো-দো প্রান্তেশ কে ছোড়ো১কেমধ্যবরতী হৈ, বহ হৈ মধ্যমা । উস্কে এক ছোর পর 
দিবা পশ্যস্তী-বাক্‌ হৈ, ওর দূস্রে ছোর পর পাশব-বৈথরী-বাক্‌ হৈ* দোনে-কে 
মধ্যমা সংযোজক সেতু-স্থরূপ মধ্যমা-বাক্‌ ক্রিয়াশীল হে পৃঃ ২৮২-২৮৩ )। 

স্থুল-সুক্ষম-কারণ-মহাকারণ প্রভাতি চারটি শব্দস্তরের সাম্মলিত রূপ অনাহত- 
নাদ । অনাহত-নাদ কুণ্ডালনীশন্তর প্রথম প্রকাশ পরানাদ বা পরাশব্দের ফলশ্ুুতি। 
এটিকে পারস্কারভাবে বুঝতে গেলে নাদানুসন্ধান কি ত বোঝ। দরকার । 


॥ নাদানুসন্জান ॥ 

তন্্রমতে শীস্তসাধনার মূলসূতর নাদানুসন্ধান। যোগেও তাই। নাদানুসন্ধান বলতে 
ওগুকার বা ইষ্টনামরূপ 1সদ্ধশব্দের ধ্যানসহ ক্রামক উচ্চারণ । 'কিস্তু নাদ বা কারণ- 
শব্দে সৃষ্টি ও বিকাশ কিভাবে হয় সেই সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞান থাকা উচিত। 
ন্দুর অপর নাম কামকলা । আবার বলে ব্রহ্ম । কামকলা বা কুগুলনী তখন 
অবান্ত ও সুপ্ত হলেও ব্রহ্মদ্বরপণী । তত্র বর্ম ও বিন্দু একই জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া-রৃপিণী 
কামকল৷ ব৷ কুগ্ডালনীশান্ত। বিক্ষুব্ধ বা স্পান্দত হ'লে হয় নাদ বা কারণশব্দের 
[প্রণবের। সৃষ্টি ও বিকাশ । ।কন্তু বিন্দুতে বিক্ষোভ বা স্পন্দন কিভাবে হয় ? পূর্ণ 
পরমেষ্রের স্বতন্ত্শীন্তর সাহাযেই বন্দু (কুণ্ডালনী ) বিক্ষুন্ধ বা স্পান্দত হয় । “এই 


১২৮ তন্ত্রে তত্ব ও সাধন! 


বিক্কৃন্ধি বা স্পন্দনকে গুরুকুপা বা পরমেশ্বরের অনুগ্রহও বলা চলে”,__বলেছেন 
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় । 


॥ কুগুলিনী ও চিদাকাশ ॥ 


বন্দুরূপা মহাশান্ত-কুগীলনীকে চিদাকাশও বলে। মৃলাধারশায়ী কুণ্ডালনী 
যখন ইচ্ছার অভিঘাতে ( 8:8€-এ ? উর্ধমুখী হ'য়ে জাগ্রত হয় ও ম্বাধিষ্ঠানাদ 
চক্রগুলকে ভেদ ক'রে সহস্রারক্ে পূর্ণ-জ্ঞানস্ববূপ 'অকুল'শিবের সঙ্গে 
সমবসে মিলিত হয় তখন কুগালনীশান্ত অব্যন্ত' নাম নিয়ে 'বিশ্বোস্তীর্ণ অবস্থায় 
সহস্রারে অবস্থান করে। ক্রমে এ শান্তর উদ্বোধন হয় ও অকুল-পরমাঁশবে 
লয়প্রাপ্ত হয়। শান্তর জাগরণে ও উ্থানে চন্রগুলি উ্ধসুখে প্রন্ফাটত হয়। 
এর নাম উন্দ্ীলন। একটি চক্র থেকে শান্ত চ্রাস্তরে গেলেই সেই চক্রের 
[নমীলন হয়, অর্থাৎ সেই চক্রের পাপ্ড়গুলে অধোগুখী হয় । এ"ভাবে চক্ষ থেকে 
ক্রান্তরে কুওাঁলনীশান্তর উর্ধগাঁও হয়ে পার শেষে স্হস্্রারক্রে (কুগালনী শিবর্পে) 
প্রাতাষ্ঠিত হন। এই প্রতিষ্ঠার নাম প্রকাশ । 'কুল'বমর্শশান্ত তখন প্রকাশর্পী 
'অকুল'-শিবের সঙ্গে একীভূত ও সমরস হয়। এই অবস্থাকেই লয়-অবন্থা বা 
একীভাব বলে । শান্তর এই লয়াবস্থ। কিন্তু শুন্যতা নয়, যখন পূর্ণ-অকুলগর্ভে 
শান্ত প্রবেশ করে, তথন একীভূত অদ্বয়রূপ হয়। এটিই শান্তদর্শনের অদ্বৈততত্ব ।» 
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মাঁণপুর) অনাহত, বিশ্দ্ধ, লাম্বকাগ্র ও আজ্ঞ৷ প্রভাতি চক্র তখন 
অন্ত্রানভূমিভে পারণত হয়,__ অথাৎ সহম্রারের তুলনায় এ সকল চক্র অজ্ঞানরাজ্যের 
অন্তর্গত। আক্ঞাচন্র ভেদ ক'রে উর্ধগামী হয় শান্ত । আজ্ঞাচক্রের পর বিশ্দৃস্থানই 
যোগী ও জ্ঞানী-সাধকের “তৃতীয়-চক্ষু (11011 725৩) বা জ্ঞানচক্ষু",__যে তৃতীয় 
নয়ন ব৷ জ্ঞানচক্ষু আমর লক্ষ্য কার দেব ব৷ দেবীদের (কপালের) মধ্যে । বিন্দুর পর 
অধধচন্দ্র। তারপর রোধিনী'-অবস্থায় সাধক (জীবাতআ্া) উপনীত হন। এই 
রোধনী-অবস্থা ভেদ ক'রে সাধক ক্রমশঃ 'নাদ'-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হন। এনাদ' চিৎ 
ব৷ চৈতন্যেরই আঁভব্যঞ্রক। এই অবস্থায় 'চিৎশাস্তর প্রকাশ আঁধকতর স্প্$ 
হয়। এরপর 'নাদ'-এর স্থান ব৷ প্রতিষ্ঠা ্রন্মরন্ধ । ব্রহ্গরন্্রেই 'নাদ'-এর স্থিতি ও 
1চরাবরাম ঘটে । এখানেই ঠিক'ঠিকভাবে চিংশান্তর আবভাব বা প্রকাশ হয়। চিং- 
শীশুতেই বশ্বচরাচর বিধৃত। একমতে নাদের সৃষ্টি হয় বিন্দু বা আবচ্ছারত মহা- 

১। এর নাম শাক্তযাদ্ৈত বা শক্তাবশিউ-অস্বৈতবাদ , তাছাড়া! অ'ছে বাশকউাদ্বৈত, 


[শবাদ্বৈত, রসাধ্বৈত, শব্দান্বৈত প্রভাত বাদ। তন্ত্র ও বেদত্ত নাদ, বন্দু প্রভৃতির ভিচ্ু 
ভিয় অর্থ আছে। 


কুগালনীযোগ ও সামরস্যানুভূতি ১২৯ 


শান্ত কুগ্ডালনী থেকে । নাদের অব্ন্ত ও সৃক্ষমাতিসৃক্ষ প্রথম প্রকাশ পরা বা 
পরানাদ। এখানে অনাহত-নাদের স্পন্দন আবরতই চলতে থাকে ! যোগী অর্থে 
সংযতচিন্ত যোগসাধক ইচ্ছা করলে এ অনাহত-নাদ শুনতে পান । শ্রীরামকৃষদেব 
সে কথারই উল্লেখ করেছেন। 

নাদানুসন্ধানরূপ কারণশব্দ বা নাদের অনুসন্ধানকর্ম তন্ত্র, যোগ, বেদান্ত ও ভন্তি 
সকল সাধনাতে দেখা যায়। তন্ত্র, মন্ত্র, যকতর এরা নাদতর্তের সন্ধান দেয়। 
বেদানণ্তের শ্রবণ, মনন ও নিদধ্যাসন। প্রথমে তিত্বমাস*বাক্য শ্রবণ ও বিচার, 
তারপর মনন-রূপ বিচারের স্থির-নিশ্যয়তার পরিপন্ধতা লাভ করে সাধক । পরিশেষে 
[নাদধ্যাসনে ব্রহ্ধতত্নির্ধারণ ও উপলব্ধি হয়। যোগসাধনার ধারণা, ধ্যান ও 
সমাধির পাঁরপ্রক 'হসাবে শ্রবণাদ-সাধনকে সার্থক করে বেদাস্তসাধনা। 
আচার্ষ মধুসূদন সরস্বতীর আভমতে 'নষ্কামকর্মের সাধনায় চিত্তরশখদ্ধির পর ব্রহ্ধজ্ঞানের 
( তত্রজ্ঞানের ) উপলান্ধ হয়। সে'জন্য শ্রীভগবানের নাম জপ-করার্প 'িষ্কাম- 
কর্মসাধনার অঙ্গরূপে বীজমন্ত্রের জপ ও তার সঙ্গে স্তুতিগানের এবং স্তোন্রপাঠের 
উপযাগত৷ থাকে । 

শান্তসাধনায় ও মন্ত্রসিদ্ধিসাধনায় মৃলসৃত্ত নাদানুসন্ধান বা নাদের ব৷ কারণ- 
শব্দের ক্রামফ-উচ্চারণকম্ন (জপ)। এই তন্তু সহজে বোঝা কাঁঠিন। পরমশ্রদ্ধাস্পদ 
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলেছেন ঃ “শান্তিসাধনকো নাদানু- 
সন্ধান অথবা শব্দক। ক্রামক উচ্চারণ হে। বিন্দু ও কুগ্ডাঁপনী বিক্ষুন্ধ হোকর 
নাদকা বিকাশ করতী হৈ। প্ণ-পরমেশ্বরকী ত্থাতন্তরা শান্তসে বিন্দূকা বিক্ষোভ 
কার্য সম্পন্ন হোতা হে। ইস্ক। দৃসর৷ নাম গুরুকুপা বা পরমেম্বরকা অনুগ্রহ হৈ। 
ইস্‌ চিদাকাশদ্বর্পক বিন্দুকো দুস্রী কোই নিম্নভামস্থ শন্তি বিক্ষুব্ধ হা কর 
সকতী । কুণাঁলনী জব মৃূলাধারকে। ছোড়কে উধ্ব মুখ সহম্রার অথবা অকুল কমলমে 
বিরাজমান রহতী হৈ তব বহু অব্যন্ত নামসে বিশ্বোস্তীর্ণ অবন্থাকে অন্তর্গত রহতী 
হৈ।..-ব্রহ্গরন্ধকে জিস্‌ স্থানমে নাদক। লয় হোতা হৈ, বহ-বহী হ্থান হে। ইসৃকে 
বাদ সাক্ষাৎ চিৎশান্তক আঁবর্ভাব হোজ হে। ইসী শাস্তসে সমন্ত ভূবন বিধৃত 
হো রহেশহৈ 1,.১০% | 


॥ অনাহত-নাদ ও মহা প্রকৃতি ॥ 
অনাহতস্নাদকে প্লাধারণভাবে বলে প্রণর বা ওঞ্ার । ওচকারের পাচটি আশ,-_ 
অ+উ-+ম+ কলা (সোমকল। )+1বিন্দু। অন উ, মস্্এাতনাট সবাত্মক অঙ্গ 
তন্ত্রে তত্ব ও সাধন1--৯ 


১৩০ তন্ত্রে তত ও সাধন৷ 


_ সৃষ্টি, স্থিত ও প্রলয়ের প্রকাশক । এগুলির কারণ ( বীঁজ ) কলা, প্রকৃতি 
বা মহাপ্রকৃতি। কলাকে অংশ বলে,_সৃক্ষ বা কারণ-অংশ। প্রতিপদের চন্দ্রকে 
কলা বা চন্দ্রকলা বলে। প্রাতিপদ থেকে চন্দ্র কলায়-কলায় অংশে-অংশে বাড়তে 
বাড়তে পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্ররূপে প্রকাশ পায় । প্রকৃতিকে তাই চন্দ্রকলা. অমাকলা বা 
অবান্তকল৷ বলে, কেননা অবন্ত-বাঁজরূিণী প্রকৃতি থেকেই বিশ্বপ্রপণ্ পরিপূর্ণভাবে 
প্রকাশ পায় । প্রকৃতিতে সকল যুগশায়ী জড় ও চেতন বস্তুর কর্ফলরূপ বাঁজ 
সৃক্মাকারে নাহত € বীজাকার সুপ্ত ) থাকে । তাই কলা, চন্দ্রকলা, শশীকলা, 
সোমকলা-রৃপিণী মহাপ্রকৃতি ( অব্যাকৃতি ) থেকে বিশ্বপ্রপণ্চের সৃষ্টি বা উদৃভব হয়, 
আবার এ কলাতেই পরে সকল-াকিছু মিশে যায়, লয় পায়। কলা, চন্দ্রকলা বা 
অমাকলা-রূপ মহাপ্রকতিকে এ'জন্য 'উদ্তব-লয়-স্থানম্‌" বলে । ওজ্কার বা প্রণবের 
অ, উ,ম ও কলা (ও) মাঁয়ক সার স্তর, আর কলার উপর বন্দু মায়াতীত অর্থে 
সৃষ্টর অতীত, সুতরাং বিশ্বাতীত | একে স্তর, ভূমি বা অবস্থা বলে । আবার একথাও 
বলা সঙ্গত নয়, কেনন৷ যা বাক্যমনের অতীত অনবচনীয়ঃ তাকে নিবচন (প্রকাশ) 
করা নিরর্থক । ওজঞ্কারের 'বিন্দুই দেশ-কাল-কারণাতীত-নগুর্ণ-নিবিশেষ-রক্গ | 
এই বিন্দুতেই সকল-1কছুর বিরাম বা সমাপ্তি,--'সর্বোপরমত্াৎ তুরীয়ঃ'। বেদান্তে 
ও উপনিষদে ওজ্কারের 'বিন্দুসত্তাই দেশ-কালাতীত শ্রহ্মসত্তা । আবার অস্ত্রে বিন্দু 
মহামায়া বা অবিচ্ুরত ( অস্পান্দত ) কুণালনীশান্ত। এই অশব্দ অথচ সকল 
শব্দের ও নাদের প্রভাবস্ান ও প্রলয়স্থান মহাপ্রকৃতি কুগ্ডালনীশান্ত থেকেই অনাহত 
তথা পরা, পশান্তী ও মধ্যমা-বাক্‌ বা নাদের সৃষ্টি হয়। তারপর আহত-নাদ বৈখরীর 
বিকাশ। তস্ত্রে এবং উপানিষদেও পরা, পশান্তী ও মধ/মাকে গুহাহিত অমৃতপদ 
বল৷ হয়েছে,_পঘিপাদস্যামৃতং দিবি" বা “গুহাহিতং গহবরেষ্ঠং বচ্চৈণযং। ভ্রিপাদস্য 
অমৃতং 'দিবি। "দবি' অর্থে গুহাতে বা অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশে । বৈথরী-লাদ 
বাহাজগতে স্থুলশবন্দের ও অর্থের বিকাশকে নিয়ে সার্থক । 
বহার-রাস্ট্রভাষা-পরিষদ* থেকে প্রকাশিত “ভারতীয় সংস্কাতি ওর সাধনা, 
( ১ম ও ২য় ভাগ ) ও 'তান্ত্রক-বাঙ্ময় মে শান্তদৃষ্টি-গ্রন্থে শ্রদ্ধের মহামহোপাধ্যায় 
গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় অধ্যাত্মসাধনার বচিন্ত বিষয় নিয়ে পাঁগুত্যপৃর্ণ 
আলোচনা করেছেন ।১* আচার্য কাঁবরাজ মহাশয় বলেছেন যে, আগমশাঙ্কে (তন্ত্র ও 








১৪) অধুনা! “হ্মাজী'-যাসিক পত্রিকায় ভ্রীজগপীশ্বর পাল, এম. এ, এবং শ্রীচি্সর 
ঢষ্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মজঃ গৌঁপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মিমাংসিত বছ সাধনতত্ত্বের রহ 
প্রকাশ করেছেন । 


কুগডালনীযোগ ও সামরস্যানুভতি ১৩১ 


বেদাদি শাস্ত্রে ) শব্দব্রহ্ধ সাধারণত “পরাবাক্‌' নামে প্রাসন্ধ। পরাবাক্‌ এক হলেও 
বিচিত্র বূপে ও নামে প্রকাশিত হয় ॥ 

শচদৃর্পা" ( চৈতন্যস্বর্পা ) শীস্ত-ব্যতীত পরমাস্মার আর-একটি আচদ্‌রূপা শস্তি 
আছে, যার নাম পবন্দু' | বিন্দুর অপর নাম মহামায়৷ ।১১ এই মহামায়ার নাম 
চদাকাশ ব কুণ্ডালনীও।১২ চদ্রূপা-শল্তি সক্রিয় (ক্রিয়াচণ্চল ) অবদ্ছায় "ক্রিয়ার 
প্রভাবে বিন্দুরূপা “পাঁরগ্রহ*শাল্ততে,_( পরিগ্রহশান্ত বলতে বিন্দু, মহামায়া, 
চদাকাশ ব৷ কুগালনীশান্ত ) ক্ষোভ ( স্পন্দন ) হয়। যেমন বায়ুর আঘাতে সমুদ্রে 
তরঙ্গ ওঠে, তেগৃনি চিদাকাশে ( কৃঙাঁলনীতে ) লহরী বা তরঙ্গ ওঠে; এই লহরীই 
বাইরে নাদ ও জ্যোতিঃরূপে প্রকাশ পায়। নাদ প্রকাশিত হয় 'বাক-রূপে এবং 
জ্যোতির প্রকাশ হয় 'অর্থ-ব্ূপে। এই বাক ও অর্থ পরম্পর-সং্লিষ্ট. _“বাগর্থাবব 
সম্পৃক্ত..." । এর মধে) বাগাঁদ প্রাতাঁটির তিনাট ক'রে অবস্থা, _পরম্‌ ( কারণ ), 
সূন্ষম ও স্ুল। ক্রমেই এটি অবরোহ হয়ে থাকে । অবরোহ-সৃ্টিতে বিন্দু থেকে 
বাক্‌-এর আঁবর্ভাবক্রম হ'ল পরা, পশান্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। বাকৃশান্ত্রে শব্দশারে ) 
এই পরাঁদ চার স্তরের উল্লেখ আছে । 

উপাঁনষদে নাদ ব৷ প্রণবের পাচাঁটি অংশের উল্লেখ আছে,__অ. উ, ম, কলা ও 
ণবন্দু। তন্ত্রশান্ত্রে ওশকারের অংশ এগারোঁটি,_অকার. উকার, মকার, অর্ধচজ্ঞ, 
বন্দু, নিরোধিকা, নাদ, নাদান্তশান্ত, ব্যাঁপনী. সমনা ও উন্মনা ॥ জপের সাহায্যে 
ভাবনা িংব৷ অন্যকোন যৌগিকক্রক্রিয়ার সাহায্যে সাধক অকার থেকে উন্মনা-পদ 
ব৷ পাদদ-পর্ষস্ত আরোহণ করতে ( উঠতে ) পারেন। এই আরোহণ করার নাম 
উর্ধগাতর সাধনা । এই উর্ধগতির সাধনা করেন সাধক শ্রীগুরুর ব। ইষ্টদেবতার মূতির 
স্মরণ বা চিন্তার সময়ে, কেনন৷ দেবতার চরণ থেকেই মনকে ক্রমে বক্ষ ও মস্তকের 
[দকে নিয়ে যেতে হয়। প্রথমে চরণ ও পরে উর্ধে মস্তক থেকে দেবতাশান্তর 
প্রকাশ হয় 1৯৩ 

১১। এখানে বিশ্ব অর্থে ঠিক নামরূপহীন ব্রঙ্চ নয়। 

১২। বেদান্তে প্রণবের পাঁচটি পদ বা পাদের ব্যাখ্যায় বিশ্বকে সর্ধাভীত (“সর্বো- 
পরমত্বাৎ ) ব্রচ্ম বল! হয়েছে । আবার বিন্দু যে মাযার] বা কৃলিনী__এই ব্যাখ্যাও 
কর! হয়েছে তান্রিকদৃষ্টিতে। 

১৩। (ক) যহাযকোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ যহাশয় এইসম্বদ্ধে বলেছেন : “গুরুর 
ভরণের সাহায্যে শক্তিন্ব সঞ্চার হয় । ইহা (এই শক্তি) উপব হইতে আলে, এজন্য হস্তকের 
উপরদেখিত্ে হয় । দেবতার সৃতিও উহ] হ₹ইভেই আসে । তাই গুরু ব] ইটের ধ্যান অনুলোদে 
( অনুলোষক্রহে ) করিতে হয় : প্রথষে চরণ, তারপর বঙ্গ (মেক), উপরের দিকে মস্তক" 


১৩২ তন্ত্রে তত্ব ও সাধন৷ 


॥ তল্ত্রে সাধনাঙজরপ চত্রসাধনা ॥ 

তন্ত্রে সাধনাঙ্গ আলোচনার সময়ে শ্রদ্ধেয় সুরেন্্রনাথ সেন তাঁর 'আর্যপ্রভা/-প্রচ্ছে 
(১৯৩৮) 'কুগ্ডালনী'-সাধনায় মুক্তির কথা বলেছেন। আসলে কুগুলনীশান্তর 
আরোহণ ও অবরোহণ-প্রণালী নিয়েই সাধনশাস্ত্রের বিচার । পর পর শান্তর অবতরণ 
বলতে অথও ও আঁবদ্ছারত কুণ্ডাঁলনী বা মহামায়ারৃ্পিণী শ্তি শুদ্ধরূপ থেকে ক্রমে 
কুণ্ডালনীশান্তর প্রথম প্রকাশ পরায়, পরে পশ্যন্তীতে, অরপর মধ্মায় ও পরিশেষে 
বৈধরীতে অবতরণ করে ।১* 

প্বেই আলোচনা করছি যে, পরা, পশ্যন্তী ও নধ্যমা-নাদশন্তি অনাহত এবং 
বৈথরী-নাদশান্ত আহত। শ্ররদ্ধে্ সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেছেন £ “তন্ত্র বলেষে, 
কুগাঁলনী জাগার হ'লে মনের বৃত্তিগুল, সেই সেই স্থানের অক্ষরগুলি, দেব ও 
দেবশান্তসকল রমণ ( মিলন ) করতে করতে কুগাঁলনীর ঘাড়ে এসে পড়ে এবং 
কুগ্ালনী তাদের সমন্ত গ্রাস করতে করতে এক-একটি চক্র তেদ ক'রে উঠতে থাকে । 
এ' যেন বোড়া-সাপের আকফণের মতে পোক!-মাকড়, বড় জীব সমন্তই বোড়ার ঘাড়ে 
পড়া। এ প্রজ্ঞার্পিণী শ্রদ্ধাই একমাত্র সমন্ত বৃঁত্তিকে গ্রাস করতে সমর্থ, অতএব 
শ্ন্ধাই কুগডালনীশান্ত । সমস্ত শরীর ও পণ্টভৃত তখনই পরিশৃদ্ধ হয় এবং মনের 
মোড় ( গাত) ফিরে যায়্‌;_অর্থাৎ মন ব্রহ্মমুখী হয়-_-যখন শ্রদ্ধ। ( কুগাঁলনী ) 
জাগে, তখন শ্রদ্ধ। সকলকে আত্মগত ও আপন ক'রে নেয় । অন্ত্রের সাধক € শুধু 
তন্ত্রের কেন, সকল মতের ও সকল পর্ধের সাধক ) শ্রদ্ধার ( কুগুালনীর ) জাগরণ 
ও অর নান। প্রকাশ উপলান্ধ করেন, * *। সমস্ত অক্ষরগঁল পরা-রূপে সহম্মারে 
মীশ্তিষ্ককেন্দড্রে বা চিন্তকেন্ড্রে বর্তমান ।” 


(খ) গাম্িণীর তন্ত্র 'শিবদৃষ্তি' “ম্পন্দ কারিক।" প্রভৃতি গ্রন্থে স্পন্দতত্ব বিশেষভাবে আলোচন।) 
কর! হয়েছে । 'ম্পন্দ' আসলে ম্পন্দন" “কম্পন” বিচ্ছুরঞ্, বা ক্ষোভ। সাংখ্কার কপিল 
বলেছেন: “গুণওয়ের সাজ্যাবহ্থ] প্রকতি”। সাহ্যাবন্থ। বলতে সত্ব, রজঃ ও তযোগুশের 
সম-অবস্থ। (৮৪151)০০) | এই সাম্যাবহার ক্ষোভ ( গুণক্ষোভ ব। বৈষস্য ) কলেই সৃতি হয় 
বল্‌তে প্রক্কাত ও পুরুষেৰ পরস্পর-1সলনে সুষ্ঠি হয় । ক্ষোভের নাষ তাই চঞ্চল অবস্থা । 

১৪। অবতরণ ও উত্থান ধয় যোগ ও তন্্র-সাধনার ক্ষেত্ে। বেদান্ত সাধন! পৃথক ॥ যোগ 
থেকে শক্তির অবতরণ বলতে কৃওলিনী (বিনি বিন্ব-রূপেও পাঁরচিত ) পর পর নিষ্বে 
পরমকারণ থেকে কারণে, কারণ থেকে সৃদ্ষে, সুক্ম থেকে স্থলে ; অথব1 অবিচ্ভুরিত 
বিগুদ্ধশদ্কি থেকে পরায়, পর থেকে পশ্যত্তীতে, পশ্যন্তী থেকে বধ্যযায় ও নধ্যবা! থেকে 
বৈধনীতে অবতরণ করে ॥ বৈরী থেকে উধতন-ক্রমবিকাশ স্বীকার করলে পর পর উদ্ধে 
উত্তরণ বা! শধ্বপাত হ'তে পারে । 


কুগডালনীযোগ ও সামরস্যানুভীত ১৩৩ 


নাঙগসাধনার় জাগ্রত কুণালনীশান্ত বখন মূলাধারচক্র ভেদ ক'রে স্বাধিষ্ঠানচক্রে ও 
পরে অন্যান্য চক্রে উপনীত হয়, তখন সকল চক্রের (ব৷ পদ্বের) পাপাড়িগাল ভর্ধসুখে 
প্স্ফাটিত ও প্রদদীপ্ত হয় এবং কুণ্ডালনী সেই সেই চক্র ভেদ ক'রে সহম্রারচক্রে উত্থিও 
ও প্রতিষ্ঠিত হ'লে সেই সেই চক্রগুল একটির-পর-অপরাট পুনরায় অধোমুখী 
হয়। মনে রাখা উচিত যে, সূলাধারই মহাশান্ত কু্ালনীর স্থান। এ'জন্য মূলাধারে 
শান্তকে আধারশান্তি বলে । আধারচক্রই কালীর ও কুলকুগ্াঁলনীর স্থান । 


॥ 'শ্রীতস্বচিন্তামণি”-তন্্গ্রন্ছে চক্রবর্ণন! ॥ 

পরমহংস পূর্ণানন্দ-রাঁচত শ্রীতত্ীচন্তামণিতত্রের ষ্ঠ অধ্যায়ে ষট্চক্রানিরূপণ 
দেওয়া আছে। শ্রীতত্বাচ্তামাণতে ষট্চক্রের রচনা আতিদুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। 
এই শ্রীত্রচিন্তামাণ-ত্ত্গ্রন্থ দক্ষিণীপদ্ধতির অন্তর্গত শ্রীবদ্যাসাধনার অপ্‌র গ্রন্থ। 
শ্রদ্ধেয় কালীচরণসিদ্ধান্ত শ্রীতবঁচস্তামণির প্রথম অধ্যায়ের ( প্রকাশের) টীকায় উল্লেখ 
করেছেন £ “অথ তল্রভবান্‌ পর্ণানন্দ পরমহংস , শ্রীবদেঢাপাসনারহস্যপ্রাতপাদকং 
শ্রীতবৃচিন্তামাঁণামব সাধকানাং---মঙ্গলমাচরাঁতি” । বষ্ঠ প্রকাশে ( অধ্যায়ে ) ৫৬টি 
শ্লেকে আতসুন্দরভাবে ষট্চক্রসন্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন পরমশ্রদ্ধাম্পদ 
পরমহংস পৃর্ণানম্দ ॥ বটচক্রবর্ণনার অর্থ তত্রে ও তন্রসাধনায় যোগের অনুষ্ঠানে 
(“যোগবিচরণস্‌” ) মোক্ষদ্বারর্প কুগুলিনীসাধনায় িবশান্ত-সামরসাসাধঘন ও 
কৈবল্যলাভ-সন্বন্ধে আলোচনা করেছেন সাধক পর্ণনিন্দ। শ্রীতত্চস্তামণির ষঠ 
প্রকাশে পূর্ণানন্দ পরমহংস লিখেছেন-__ 

“অথ তন্রানুসারেণ ষট চক্র দক্মোদৃগতঃ । 
উচঢতে পরুমানন্দনিবাহ প্রথমাঙ্কুরঃ ॥, 

এ'ভাবে ষষ্টপ্রকাশের ১-৫৬-টি শ্লোকে সাধকপ্রন্থকার ষট্চক্রনিরূপণ সম্বন্ধে 
আলেচনা করেছেন শিবশান্তসামরস্যর্‌প কৈবল্য বা মুক্ত লাভের জন্য। “মেরোবা- 
হ্যপ্রদেশে শাশামাহরশিবে পবাদক্ষে নিষ্পন্ে মধ্যে নাড়ী সুযুক্ল। িতক্লগুণময়ী” প্রভৃতি 
বর্ণনায় ইড়া-পিঙ্গলা-সুযুন্ন। তিনটি নাড়ীর বর্ণনা করেছেন পূর্ণানন্দ পরমহংস। 
প্রীতাঁট চক্রে ভাকনি প্রভৃতি শ্তিসহচরী যোগনীদের সান্নিবেশের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রম৷ কলাতিকুশলা-সৃক্াতিসূক্ষ পরা-নিত্যানন্দপরম্পরা-চপলা-কুণ্ালনীশান্তর 
আঁধষ্ঠান, উর্ধা়ন, নিমীলন প্রভাতি গতির পরিচয় দিয়েছেন অপর্পভাবে। 
মূলাধার, স্বাধষান, মাঁণপুর, আজম প্রভাতি চক্রেরও বিশদ-পারচয় দিয়েছেন। 
শ্রীতব্বাচন্তামাঁণর ১৭শ প্রকাশে শ্রীচক্র ও ১৯শ প্রকাশে দেবী ভ্রিপুরসুন্দরীর স্তোত্রে 


১৩৪ তত্ত্রে তত ও সাধনা 


এবং দেবী শ্রীবিদচার মাহম। বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, সমগ্র গ্রন্থই ষোড়শী বা মহা- 
িপুসুরন্দ্পীর সাধন। ও মহিমা-বর্ণনায় মুখারত ।৯« 

বামকেম্বরতন্রের অন্তর্গত “নিত্যষোড়শিকার্ণব' (শ্রীব্দ॥সাধনার তত )-গ্রনথে 
এবং 'সৌন্দর্বলহরী-র ৩২ শ্রোকে ষট্চক্রাদর অন্তর্গত চক্রগুলি-সম্বদ্ধে বলা 
হয়েছে যে, কৌিক-সাধনায় ষটচক্রভেদ একি যোগ বা যোগের সাধনা । ষটচক্ 
যথা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মাঁণপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞ৷ ॥ দাঁক্ষিণী-তান্িক- 
সাধনাব শ্রীচক্রের সঙ্গে এই ষট্চক্লের নিবিড় সম্বন্ধ আছে এবং এ সম্বন্ধ এভাবে 
নিণাঁতি £ শ্রীচক্রের ভ্রিকোণ মূলাধার, অস্$কোণ স্থাধিষ্ঠান, অন্তর্দশার চক্র মাণপুর, 
বাহর্দশার চক্র অনাহত, চতুর্দশার চক্র বিশুদ্ধ । শিবচব্রচতুষ্ঠর আজ্ঞাচক্র । 
সৌনম্দষলহরীর টীকায় শ্রদ্ধেয় লক্ষমীধর এস্গুলির ব্যাখ্যা ও বর্ণনা আঁতসুন্দরভাবে 
1দয়েছেন। 


॥ নিত্যাষোড়শিকার্ণবতন্জর ॥ 


এএ্প্রসঙ্গে ণনতমষোড়াশিকার্নব”-ত্ন্ত শ্রীবদ]। ব৷ মহারিপুরপুন্দরীর সাধনার একটি 
বিশেষ প্রয়োজনীয় তন্ত্র“ যদিও ভাস্কর-রায়-প্রণীত ভাষ্যগ্ুলির কথা স্বতন্ত্র । 
শনত্যাষোড়াশকার্ণব-তন্ত্রের পাচাটি মাত্র পটল বা অধ্যায় । প্রথম পটলের বিষয়বস্তু 
শ্রীবদ্। ব৷ মহান্রিপুরসুন্দরীর প্জা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, শ্রীবদযার এই 
পুজা বাহা/প্জা । এই পটলে বা অধ্যায়ে শ্রীবিদ্য৷ ঝ মহান্রিপুরসুন্দরীর ধ্যানের সঙ্গে 
কামকল।-কুগালনীর ধ্যানও দেওয়। আছে। পণ্টম পটলে বলা হয়েছে ঃ 
“সবমেতৎ*-“ন্রপুরাজ্ঞানযুন্তম” এবং সেই জ্ঞানই মোক্ষ। এই বাহ।প্জায় 
ভোগ ও অন্তঃপূ্জায় মোক্ষ অর্থে একই সঙ্গে ভোগ ও ত্যাগের পরাকাঠা। লাভ হয় 
কামতত্বাবাধজ্ঞানে ও মোক্ষতত্ুজ্ঞনে । অজ্ঞন-অন্ধকার দূরীভূত হয় সাস্বদর্‌প 
প্রকাশের দ্বার | এ সাস্বং ব জ্ঞানই '্িপুরসুন্দরী দেবী । 'দ্যোতমামত্বাদ্‌ দেবী” সুতরাং 
দেবী ভ্রিপ্রপুন্দরী প্রকাশস্বরূপ পরমদুযাত__এই ব্যাখ্যাই করেছেন ভান্কর রায় । 


॥ প্রীকুলে শ্ঁবিস্ভাসাধনায় চক্র (শচক্র ) ও তন্বানুসন্ধান ॥ 

শীল্তসাধন৷ প্রভৃতি ত্রানুষ্ঠনে ও 1বাভন্ন দেবদেবীর পূজায় মন্ত্র-ব্যবহারের সঙ্গে 
সঙ্গে যন্ত্রের ব্যবহার আছে। যন্ত্রের অর্থ গৃহ ব৷ য্। নিরমনার্থক “বং'-ধাতু থেকে 
'বত্র" শব্দের সৃষ্ট বা উৎপাঁন্ত। গৃহে সকল বসুর নিয়ন্ত্রন সম্ভব ব'লে যন্ত্রের প্রকৃত অর্থ 
১৪ শ্রই সম্বন্ধে পরে বিশঙতাবে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে 


কুণডালনীযোগ ও সামরস্যানুভাত ১৩৬ 


গৃহ। যন্ত্রের অন্য অর্থ সচল সবশরীরনিয়্ত। প্রাণবায়ু, কেনন৷ “বং বাযুবাঁজ, 
লুতরাং প্রাণবায়ুই 'যং-বীঁজের প্রকাশ ও প্রাতিষ্া। যন্ত্র আসলো বিশ্বের অব্যন্ত ও 
বান্ত, কারণ ও কার্য, নিশ্চল ও সচল শাঁওর দেযাতক ও [নয়ামক । অথব৷ যন্ত্রকে 
প্রাণশক্তির আকার এবং আধারও বলা যায়। সুতরাং স্ুল ও ব্যস্ত আকার, রুপ 





॥ শ্রীচক্র ॥ 

বা আধারই যন্ত্র। যন্ত্রসাধনায় মূলশান্ত কুণাঁলনীর জাগরণ হয়। প্জার 
বাগযজে ও বিভিন্ন বোদিক ও তান্রক-মাঙ্গীলক-অনুষ্ঠানে স্ুল যন্ত্র নর অরুপ 
প্রাণশান্ততে স্পন্দন সৃষ্টি করে ও স্ুলশরীর-র্‌ূপ আকারে মনঃসংযম করলে সূক্ষ্ম বা 
কারণশরীররূপ প্রাণশান্ততে সাধক প্রাতাষ্ঠত হন। এই প্রাণই কুলকুগ্ালনী শন্তি। 
“কুল” অর্থে শাল্ত, সুতরাং সুপ্তা কারণরাপিনী কুগুলনীশান্তর জাগরণের সহারক 
বস্ত্র ও মন্ত্র উভয়েই । সুতরাং যন্ত্র শুধুই রেখ, বৃত্ত, অথব। ন্রকোণ, চতুষ্কোণ প্রভৃতির 
বন্ধনী বা আকার নয়, যন্ত্র মন্ত্রময়, শাল্তময় ও প্রাণময়। দেবতার পুজায় যন্তকে 
অই দেবতার প্রাতাঁনাঁধ ব৷ প্রাতচ্ছাব বলে কষ্পনা করা হয়। তারিজন্য দেবতার 
ুল-বগ্রহের পারবর্ঠে কেবলই যন্ত্রে পৃজ। করার বাধ আছে। যস্ত তাই প্রতীকের 
(5০১০!) কাজ করে, সেজন্য প্রাতিটি দেবতার বস্ত্র ভিন্ন ভন্ব রূপে কম্পিত। 


১৩৬ তন্্রে তত ও সাধন 


যয্রকে চক্ররপে কম্পন৷ কর! হয় । শ্রীষত্ত্রে নশট চক্ত কল্পনা কর! হয়েছে এবং 
প্লাতিটি চক্রের র্‌প, বর্ণ, দেবতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন । শ্ররীষস্ত্র পরে উল্লিখিত হয়েছে। 
শ্ীষন্তথ্রে নট চক্রের নাম-_ 


নবচক্রনাম চক্রে অথিষ্ঠাত্রী দেবত। 

১। সবানন্দময় কটি _. মহারিপূরসুন্দরী, ৮, 
২। সবাসদ্ধিপ্রদ *০, শিপূরাস্থা, 

৩। সবরোগহর *** ন্রপ্রাসিদ্ধা, 

৪1 সবরক্ষাকর *০* 'ব্রপুরমালনী, 

&। সবার্থসাধক রর ন্রপূরাম্ত্রী, 

৬। সবসৌভাগাদায়ক র্‌ [ন্রপ্রবাসনী, 

৭। সর্বসংক্ষোভণকারক *** ্রপুরসুম্দরী, 

/।॥ সবাশাপরিপ্রক -* 'ন্রপুরেশ্রী, 

৯। ন্ৈলোক্যমোহন ন্রপুরা । 


নবচক্রের নবদেবত প্রকটা, গুপ্তা, গুপ্ঠতরা, পরা, সম্প্রদায়, কুলকো লা, নিগভা, 
আতিরহস্যা, পরাপররহস্যা, পরাপরাতিরহস্য প্রভৃতি নামেও পারিচিত। আসলে 
যন্ত্র, চক্র বা যন্ত্রাধাষ্ঠত দেবতারা ভাবময় ও চাতশান্তসম্পন ৷ যন্ত্রের প্জায়, 
আরাধনায় ও ধ্যানে দেবতাশাস্ত জাগ্রত হয়, কুগ্ডালনীর জাগরণ হয় এবং মন্ত্রেরুপ ও 
মন্ার্থ প্রদীপ্ত ও প্রত্যক্ষভূত হয় । 
মন্ত্রের অর্থ ও সার্থকতার আলোচনা পৰে করোছ। বেদে, উপানিষদে ও 
বোঁদক সাহিত্যে বষট-, ও, ফট-, নমঃ, প্রভৃতি মন্ত্রের প্রয়োগ আছে। বোঁদক 
যাগযজ্জে দেবতাদের আহ্বানের জন্য বোঁদক মঞ্ত্রের প্রচলন ছিল । প্বমীমাংসার যুগে 
যাগবজ্জে দেবতার ঞ্্রময় ব। মন্ত্ররুপী ছিলেন । রুদ্রমনত্ বরহ্মমন্্র, মুক্তিমনতর, মন্ত্ররাজমন্্র 
পাঁঠমন্ত্র, আরাধনামন্তর, গায়নতরীমন্ত্র আদামন্ত্র আধমন্ত্র, মুদ্রাশোধনমন্ত্র, প্রাণপ্র তিষ্ঠামনত্ 
আত্মসমর্পণমনত্র প্রীত ছাড়৷ দুর্গামন্ত্র, সরস্বতীমন্ত্র, দাঁক্ষিণাকালকা মন্ত্র, তারামন্্র, 
ষোড়শীমন্ত্, ভূবনেম্বরী মন্ত্র, 'ছিন্নমন্তামন্ত্র, বগলামুখীমন্ত্র ধুম বতীমন্ত্র, কমলামন্্র, প্রভাতি 
দশমহাঁবদ্যার মন্ত্র এবং সেই সকল বা]তীত আরে বহু দেবতার মন্ত্রের প্রচলন আছে। 
মন্ত্ই দেবত। এবং দেবঅই মন্ত্র এই আঁভন্ন প্রাতিপাদক তত্তুই মন্ত্র, তন্ত্র এবং বিচ 
শধ্যাত্মসাধনাকে যুগে যুগে প্রদীপ্ত ও প্রাণবান করেছে। মন্ত্াধিষ্ঠিত ও মঞ্্ময় 
দেবতার 'বাভন্ন নামে ও তত্তে পারচিত। 


কুগালনীযোগ ও সামরস্মানুভীত ১৩৭ 
॥ শিবশক্তিতত্ব ॥ 


তন্ত্রসাধনায় বা শান্তসাধনায় শিবশান্ততত্বই প্রধান ও আরাধ্য । ত৷” ছাড়। 
শান্তকলারপে সদাশিবতত্ত, ঈশ্বরতত্ত শুদ্ধাবদ্যাতত্ প্রভাতির সাধনার, চিন্তার ও 
ধ্যানের প্রচলন আছে। ততন্তরে শুদ্ধ, শুদ্ধাশুদ্ধ ও অশুদ্ধ এই তিন ভাগে সকল 
তত্ব বিভন্ত এবং তত্বাশ্রিত দেবত৷, মায়াদি বিদ্যাকলা, প্রকৃতি, বৃদ্ধি প্রভৃতি 
প্রাতিষ্ঠাকল। ও পর্থী প্রভাত 'নরঁত্তকলার কপ্পন৷ ও ভাবনা আছে। 

যন্ত্র ও মন্্র-সম্পর্কে দশমহাবিদ্যাশন্তির ( একমান্র কালী বা মহাকালীরই) 
রুপান্তর ও নামান্তর এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের রানি, বিদ্যা ও শিব প্রভাতির উল্লেখ 
আছে শান্তমস্ত্-সাধনায় দেবত৷ ও তত্রের যথার্থ ধারণার জন্য । যেমন-_ 





শক্তি রাত্রি বিদ্যা শিব 
১। মহাকালী *** মহারানি ** মহাবিদা)া :*৮ মহাকাল, 
২। তারা ** ক্রোধরানি »** শ্রীবিদ্যা অক্ষোভ, 
৩। ষোড়শী "”" 'দিব্যরান্তা ** িদ্ধাবদ্যা ৮ পন্সবক্ত, 
81 ভূবনেম্বরী ... দিদ্ধরাতি ** এ ্রাস্বক, 
&। ছিন্নমন্তা ... বাররানি *** বিদযা *** কবন্ধ, 
৬। ভৈরবী কালরাতন্তু -"* সিদ্ধাবদ্যা -*  কালভৈরব, 
৭। ধুমাবত৷ দারুণরান্তি -- বিদ্যা ৮৯ 
৮। বগলামুখী ... বাররানর ** সিদ্ধাবদ্যা  ***  মহারুদ্, 
৯। মাতঙ্গী -* মোহরান .. বিদ॥। *-* মতঙ্গ, 
১০। কমলা  .* মহারান এ সদাঁশব 


'রাতি' অর্থে শান্ত । শিব পুরুষ ও শাস্তর প্রকৃত স্বরূপ ॥ শাস্তমন্ত্রে যাঁরা 
আভষিস্ত বা দীক্ষিত, তাদের এই বিদ্যার ঝ৷ শান্তর কল্পনা সাধনার সহায়ক । 
তাছাড়া যন্তরশনার্দউ যেকোন দেবতাই শীল্তরূপে কম্পিত । যস্ত্রসাধনায় ও 
মন্ত্রসাধনায় এই তত্তুরহস্য সকল সাধকের পক্ষে স্মরণযোগ্য। যন্ত্রের (শ্রীযন্ত্রের ) 
কতকগুলি চিন্র দেওয়া হলে যন্ত্রূপ ও যয্্প্রকৃতি-সন্বন্ধে ধারণার জন্য। পৃবেই 
বলোছ যে, 'বাভন্ন দেবতার 'বাভন্ন যন্ত্র ও মন্ত্র আছে। যন্ত্রের আকার বা গঠন- 
প্রণালীতে এবং যন্ত্রে মত্র-সান্নবেশেও বাভল্ন পার্থক্য আছে। সেই পার্থকাই ভিত্ব 
1ভন্ন দেবতার দেযাতক ব৷ প্রকাশক । এই সঙ্গে নবচক্রের একটি চিন্রও সন্নিবেশিত 
হলো শ্রীবিদা।- সাধনায় তত্বকল্পন৷ ও চক্রসাধনার সুবিধার জন্য। 





গ্রযন্ত্রের চতুষ্কোণ গৃহের চারাট দ্বার। তার মধ্যে পদ্মের ষোড়শ দল, 
আর মধো অক্দূল এবং তার মধ্যে নবচক্লের সমাবেশ। 


॥ মবচত্রের নাম ও অর্থ 
১। বিন্দু বা মহাবিন্দু-_মূলকারণ, মহান্রিপ্রপুন্দরী, কামেশ্বর-কা মেরী 
সামরস্য, বিশ্বযোনি ও শিবভাব। 


কুণ্ডালনীযোগ ও সামরস্|ানুভীতি ১৩৯ 


২। ন্রিকোণ_-আদ্যা-বিমর্শশাল্ত যা জীবে অবাস্িত, শব্দ ও অথর্প সৃষ্টির 
কারণ পরাশান্তি, অহংভাব ও জীবভাব। 

৩। অষ্টার পূর্যষ্টক _কারণ শরীর য৷ 'লঙ্গ বা সৃশ্মশরীরেব কাবণ ও কেন্দ্র। 

৪1 অন্তর্দশার- হী শ্রয়-বাসন। ( অন্তদ্বার ) বা [লঙ্গশরীর | 

৫&। বাঁহর্দশার _ তল্মাত্া বা পণ্ভূত ( বাহদ্বার ) ( হীন্দ্রয়-বষয )। 

৬। চতুর্দশার _-জাগ্রত স্থলশরীর ' / চতুদ্ধণর ) 

৭। অফ্টদল (পদ্ম )-_অষ্টারবাসনা। 

৮। যোড়শদল ( পদ্দ )--দশারদ্বয়বাসন। । 

৯। স্পুর--বিন্দু, ন্রিকোণ, অষ্টদল, যোড়শদল প্রভৃতির সমাঞ্ট বৃপ, 
প্রমাতৃপুর ও প্রমাণপ্রস্থ পশুপ্রকীত, মন, বুদ্ধি, অহংকার, ও শুদ্ধাবদযাদি চারা 
তত্তের সামরস্য। 


॥ শ্রীবন্পে নবচক্রের পদ্মদলসংঘ্য। ও শ্রীচত্রনাম ॥ 

১। ভ্রমধ্য--আজ্ঞাচক্র - দ্বিদল বন্দু, 

২। লাম্বকা_ইন্দ্রযোন --অষ্টদল -নরকোণ, 

৩। কণ্ঠ বিশুদ্ধচক্র_যোড়শদল _অস্টকোণ, 

৪ হৃদয়-_ অনাহত -_দ্বাদশদল অন্তদ্বার, 

&। নাভি _ মাঁণপুর- দশদল-_বাহদ্বরি, 

৬। বস্তি--স্বাধিষ্ঠান_ষটদল _-চতুদ্বণর, 

৭। মূলাধার-_ মূলাধার-_ চতুর্দল-_-অ্টদল, 

৮। তার আধাদেশ কৃল--ষটদল- ষোড়শদল, 

৯। তার আধাদেশ- অকুল- সহন্রদল --ভূপুর । 

কামাবলাস, স্বচ্ছদ্দসংগ্রহ তন্ত্ররাজ, যোগণীহদয়, সুভগোদয় প্রভাতি তন্্ে 
শ্রীচ ও তার সাধনরহস্যের পরিচয় দেওয়া! আছে। 'শ্রীতত্ীঠন্তামণি'ও এশবষয়ে 
প্রামাণিক গ্রন্থ । 


॥ প্রীকূলে দেবী ষোড়শী বা শ্রাবিভা। ॥ 


“নবচক্রময়ং চক্রং বালাদেবচ বরাজতম্‌। ৫২ 
প্রথম ব্রিপুরাদেবী দ্বিতীয় ভ্িপুরেশ্বরী । 


তৃতীয়া সুন্দরীনানী চতুথ ন্লিপুরবাসিনী ॥ ৫৩ 


১৪০ তন্ত্রে তত ও সাধন! 


পণ্টমী 'ন্রপুরাশ্রীশ্চ ষষ্ঠে ত্িপূরমালিনী । 

সপ্তমে ন্লিপুর৷ সিদ্ধ। অধ্টমে ভ্রিপ্রাস্থক। ॥ ৫৪ 
লবমে শ্রীমহাদেবী মহান্রিপুরভৈরবী । 

সমন্তাঃ প্রকট। গুপ্তান্তথা গুপ্ততরাশ্রয়া ॥ ৫৫ 
সম্প্রদায়াঃ কুলাঃ কোলা 'নিগমাশ্চ রহস্যগাঃ। 
পবাপররহসাহ পরমাতিরহস্যগাঃ ॥ ৫৬ 
রাজরাজেশ্বরী পূর্ণ মহান্িপুরসুন্দরী। 
এতচক্লাস্ছিতাঃ সবাঃ স্থানং জ্ঞাত্ব৷ সমর্চয়েং ॥ ৫৭ 
নবধ। চক্রসঙ্কেতং যে। জানা তি স সাধকঃ। 

নবধ। যে! ন জানাতি কথং দেবী প্রপূজয়ে ॥ ৫৮ 


1 পবা ত্রিপুরা ব। ত্রিপুর সুন্দরী ॥ 

ভিপুরসুন্দরী-শ্রীবিদ্যা-সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কাঁবরাজ 
শন্রপুরারহস্যমূ, জ্ঞানগ্রস্থের ৮:515০:০:৩ ?০৩-এ উল্লেখ করেছেন £ “]05 
90016035 0000589 19 ৬৪110281% 1880060 ৪8 11015, 90170811,১৬ 
[.81105, 9০৫95$1, 911-51058), ঘ5096$5/811 510, 95 15 ০৪11৫ 
21001251055 21091 85 1361 3009 ০0183195 ০1 011155 98018 ৬2, 
91517101, ৬ 81978% ৪0৫ [৫11১৭ (36৩ পৃরশ্গরণার্ণব, সুন্দরীন্তব প ২০), 
705 111001818118858 ৪9০816 ০01 1961 10. 00৩ 001195/106 (61108-- 


'শ্রপুরানস্তশস্তৈক/রাপণী সবসাক্ষিণী। 
স| চাতিঃ সরবত; পূর্ণ পরিচ্ছেদবিবর্জনাৎ ॥৮ 


১৬। 'ত্রপুরা ব! জ্রিপুরসুন্দরীর ব্যাখ্যা হ'রকম__ 

(ক) ত্রিপুরা স্ব্রহ্কা, বিষৃঃ, মহেষ্বর বা! রুদ্রের (তিনের ) মিলিত রূপ । 

অথবা-_ 

(খ) ত্রিপুর-মন্থাশক্তি কৃগুলিনীর তিন বিকাশ (রূপ )-_-পরা, পশ্যন্তী ও যধ্যয|। এবং 
বহিবিকাশ বৈধরী যখন ব্যবহৃত হয় তখন দেবীর নাম জিপুরসুন্দরী- ত্রিপুরসু্দরী নয়, 
অন্যখাহদে বীত্রিপুর! এবং দেবী ভ্রিপুরসৃন্দরী এক ও অভিয্ন। মহাবিদ্তা । 

১৭। দ্গেবী ত্রিপুরা! “সুলরী" নামেও পরিচিত । যখন ত্রিপুরা ও সুন্দরী এক ব৷ 


সবক্তভাবে তখন তিনি ত্রিপুরসূন্দরী | 


দেবী ষোড়শী বা ব্িপ্যরস্বন্দর$ (শ্রীবিদ্যাসাধনার )। 


[ মজঃফরপ।র, রামকৃফ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম-এর সোজন্যে প্রাপ্ত | 





। 1৯) 12৮742৪০11৮ 12১৮৮৬১৮০৮৯০৩। 
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লাঁলত৷ পুংর্প। কৃষ্ণ বিগ্রহ! । 
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প00019-817917858 (বা ৬1125197005 00001980101 ০01 
€08101121)917788125 ) 8100 010019-91)8112৬8 (1.৩. [818-31098119 59, 
118৩ ০0701381030 ০1 ধূমাবতী )1৮ 

প্বেই উল্লেখ করোছি যে, দেবী ব্রিপুরসুন্দরী, ষোড়শী, শ্রীবিদ্যা, লাঁলতা, 
কামেশ্বরী প্রভৃতি নামে পারচিতা ও পৃজিতা। দেবী ন্রিপুরসুন্দরী স্বয়ং 'মহাবিদ্যা' 
নামে পারচিত,যেমন দেবী কালকা নিজে মহাঁবদ্যা। কুলকুগালনী-_ 
কুল- কালী এবং মূলাধারে শায়িত কুগডঁলনী মহাশাশ্ত। আসলে 'কুগালনী: 
থেকেই মহাশান্ত কালী, মহাকালী, শ্রীবিদ্য। প্রভীতির সৃষ্টি বা উদ্ভব । 


॥ কালীকুলে শক্তিসাধনায় চক্র ও তত্বানুসন্ধান ॥ 

তন্ত্র তক্রসাধনায় মূলাধার, স্বাঁধষ্ঠান, মাঁণপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ( ভারতী ), ললন। 
( কালচক্র ), আজ্ঞ।, মন, সোম ও 'নরালম্বপুরী প্রভৃতি চক্রের প্রাতিটি পাপাঁড়তে 
( অংশে বা কলায় ), 'বিদ্যুতপ্রভাযুস্ত বর্ণ, অক্ষর ব৷ মাতৃকা ও দেবতাদের আধঙ্ঠান 
আছে।বাভন্ব তত্্রে আছে :*“অথ যট্চক্রেযু পদ্মানাং দলাবচ্ছেদে দক্ষিণাবর্তেন বর্ণ যো" 
গ-শ্চত্তনীয়ম্‌' |সুতরাং প্রাতিটি চক্রে বর্ণসমূহ আঁধ ্ঠত।যেমন পৃজাকালে হস্তে,পদে ও 
সর্ষদেহে অং, আং, ইং প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করে সমগ্র দেহকে বর্ণময় বা মাতৃকাময় ও 
দেবঅময় চিন্তাকর৷ হয়, তেমৃনি দেহের সবর দেবত। আঁধাষ্ঠত,_'ন্ত্রাণ দেবত৷ প্রোন্ত 
দেবত৷ মন্ত্রুপিণী?। তাছাড়। প্রতিটি চক্রে চক্রের অধিষ্ঠান্রী দেবতা ও শান্ত থাকেন। 
চন্তাধষঠান্রী দেবতা ও শান্তসমূহ সকল সাধনায় ঠিক এক রকম নয়, চিস্তা ও ভাবরূপে 
পৃথক পৃথক স্ছানে তাঁদের আবির্ভাব ও স্থিতি থাকে । প্রাতিটি চক্র বা পদ্রকে ভেদ 


১৪২ তন্ত্রে তত্র ও সাধন। 


ক'রে জাগ্রতা কৃগডালনীশান্ত যখন মস্তকে রক্গরন্ধ্ে সহম্রারচক্রে প্রাতঠা লাভ করে» 
তখন সাধকের শরীর ও মন সন্্রময় ( মন্ত্রদীপ্ত ) ও দেবতাময় হয়। প্রাতাট চকে যে 
মনত্াক্ষর, বৃত্তি (মনোবৃত্তি), দেবতা প্রভৃতির আধষ্ঠান আছে, সাধক সেইগুলকে চিন্তা 
করতে করতে 'বিভিল্ন অনুভূতির ব৷ জানের স্তরকে (15৮15 ০1 ০018057081870685) 
আঁতক্রম করেন ও পাঁরশেষে পরমজ্ঞানরূপ শিব-বজ্ঞানে? (চৈতন্যে) প্রতিষ্ঠিত হন। 
চক্র সাধারণত সহম্রারকে নিয়ে সাতাঁট। তবে মনশ্চক্র, সোমচক্র ও নিরালম্বপুরীচক্রকে 
( যেগুলি আজ্ঞাচক্র ও সহস্ত্রাচক্রের মধ্যবর্তী সুক্ষমাতিসূক্ষম চক্র বলে সেগুলিকে ) 
অন্তভূন্ত করলে হয় দশটি চক্র। অনেকের মতে, চকু নাট । চক্রগালর [বিবরণ 
“ষটচক্র-নির্পণণ-গ্রস্থ-অনুযায়ী গ্রহণ ক'বে দেওরা হ'ল সাধকের চিন্ত। বা ধ্যানের 
সুবিধার জন্য। মূলাধারাঁদ ষট:চক্ক £__ 
(১) মুলাধার- মৃলাধারচক্র চতুর্দল। এর চারাঁট রম্তবর্ণ পন্র। পন্রমধ্যে 
ব, শ, ষ, স চারাঁট বর্ণ দাক্ষিণাবর্তক্রমে সাজানে। ৷ এ বর্ণগুল সুযুক্নার সঙ্গে সংলগ 
“অথাধারপদ্মং সুযৃক্নালগ্রমূ*। বর্ণগুলি হ্বববর্ণ -'রং-বীজযুন্ত। পদ্ধের কার্ণকাতে 
চতুক্কোণ-পূর্থীমগল । এই মণল আটাট শূলাকার চিহের দ্বারা আবৃত ও পাঁতবর্ণ। 
ধরামগ্ুলের মধ্যে পর্থীবীজ-লং। এই বীঁজ চতুর্ভজ. এরাবতীস্থিত, পীতবর্ণ ও 
ব্জুহস্ত। ধর ( পৃর্থী )-বাঁজের বিন্দুমধ্যে শিশুরূপী রম্তবর্ণ, চতুরখে ও চতুভূজ 
ব্রহ্মা বিরাজিত। ঠার চারহাতে দণ্ড কমওলু-জপমালা-অভয়। পদ্ধের কার্ণিকায় 
রন্তপগ্মোপরি রন্তবর্ণ চতুভূ্জা চক্রাধিষ্ঠাতী ডাঁকনীশান্ত ' শান্তর চারাটি হাতে 
শৃল-খটাঙ্গ-চক্র-চষক (সুরাপাত্র) ধৃত। কর্ণিকামধ্যে বিদ্যুতাকার ্িকোণ। 
ভ্িকোণের মধ্যে কন্দর্পবায়ু ( কামবায়্‌) ও রন্তবর্ণ কামবীজ-_-ক্লীং। তার উপরে 
শ্যামবর্ণ পশ্চিমাভিমুখ স্বয়স্তালঙ্গ শিব। তার উপর সারধ-পিবলয়াকাতি দক্ষিণাবে 
সুপ্ত-বাঁজরূপী কুগ্ালনীশান্ত। মূলাধার অধোমুখ, [ক্তু ধ্যানের সময়ে উর্ধনুখ 
চিন্ত। করতে হয়। কোন কোন তন্ত্রমতে গৃহবাসী গৃহীদের ( গৃহস্থদে র ) পক্ষে 
মূলাধারের পদ্গাঁল অধোমুখ এবং যোগী ও যাঁতদের পক্ষে পদ্মদলগু'লি উর্ধনুখ । 
২) স্বাথিক্ঠান-_ িন্দ্‌রবর্ণ (রন্তবর্ণ ) ষড়দলযুন্ত (৬টি দল)। পদ্মের 
দলমধে? বভ ম যর ল এই ছ"ট বর্ণ অবাচ্ছত। এদের বর্ণ বিদু[তের মতো। 
স্বাধষ্ঠানপদ্মের কাণণকার মধ্যে অর্ধচন্দ্রযুন্ত অন্টদলপদ্মাকার শ্বেতবর্ণ অদ্বোজমগল। 
এই অদ্বোজ বা পদ্মমধ্যে বরুণবাঁজ-_বং। বরুণবীজস্বং মকরাস্থিত ও পাশহস্ত 
তার ক্লোড়ে গরুড়ের উপর শঙ্খ-চক্র-গদ।-পদ্পধারী চতুভূ্জজ পীতান্বর ও বনমালা- 
শোভিত শ্রীবৎসাঁচহ্যুন্ত কোমুভধারী সুবোশত দেবত। শ্রীবিষু। পদ্দের কর্ণিকায় 
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রন্তপদ্মোপার আসীনা শ্যামবর্ণ। শূল-পদ্ম-ডসরু-টষ্ককধারিণী চতুভূর্জ। ভিনেত্রা 
বরুদন্ত৷ ভয়ঙ্করী ও চন্রাঁধষ্ঠান্তী রাঁক ণীশাল্ত বিরাজমান । 

(৩) মগিপুর-_নাভিমূলের সমদেশে মেঘের ন্যায় কৃফনীলাভ বর্ণ। এর 
মধো ডচণতথধনপফ--দশাটবর্ণ অবস্থিত। কর্ণিকা ন্রিকোণাকার, কিন্তু 
কোণের বাইরে তিনটি স্বান্তক চিহযুন্ত রন্তবর্ণ বাহমগুল। তার মধো রন্তবর্ণ 
বাঁহবীজ 'রং' অবাস্থত ॥ এই বীজ মেষাচ্ছত, চতুভূঁজ এবং বন্ত্রশাশ্ত ও বরাভয়ধারী 
এর ক্রোড়দেশে রস্তবর্ণ দ্বিভূজ বরাভয়ধারী বৃষভবাদল ভস্মালপ্রগাত ও বিচিন্ত 
আভরণযুন্ত ত্রিনেন্ বৃদ্ধরূপী বুদ্রমূর্ত আসীন । পদ্ের কা্ণিকায় রস্কোপদ্োপারি 
নীলবর্ণণ তিবদনা ল্রিনেরা বন্ত্রশান্তি ও বরাভয়ধারিণী চতুভূর্জা ভীষণদর্শনা 
চক্লাধষ্ঠান্রী রাঁকনীদেবী অবাস্থিত। । 

(8) অনাহত-_হদয়স্ছানে । বক্ষস্থলে 1 বন্ধুকপুষ্পের মতে৷ রন্তবর্ণ দ্বাদশদল 
যুন্ত অনাহতপদ্ন (চক্র )। পদ্মের দলমধ্যে সিন্দুরবর্ণ কখগঘঙচছজঝ্ 
ট ঠ--এই বারোটি বর্ণ বিন্দুযুস্ত কণিকায় ষটকোণ ধুম্তবর্ণ বায়ুমগল, তার মধ্যে 
কোটিবিদ্যুংসমান-কাস্ত।বাশষ্ট ্িকোণ। ন্রিকোণের উধে" ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ । এই 
বীজ কফসারচ্মিত, চতুর ও অও্কুশহস্ত । এ'র কোড়দেশে হংসের মতে শুন্রবর্ণ 
দ্বিভুজ বরাভয়হস্ত, নে ঈশ' নামক দেবতা । অনাহতপদ্দের কার্ণকায় রম্তুপপ্র- 
পারাস্ছিতা পীতবর্ণ। চতুভূজ। পাশ-কপাল- ( সুরাপাল্ন )-বরাভয়হস্তা সবূষণমাঁওত৷ 
শীতবস্ত্রী নরকঞ্কালমালাশো ভিত চক্রাধষ্ঠাতী কাক নীশান্ত আসীন। ।১৮ ঈশদেবতার 
নয্নে ন্রিকোণে সুবর্ণবর্ণ বাণালঙ্গ-শব। এই বাণাঁলঙ্গশশব কামভাবদীপ্ত ও 
উল্লাসুন্ত। এ'র মস্তকে সুক্ষছিদ্র শোভত। এর অধোদেশে [নশচল দীপ- 
বাঁলিকাকার হংসরূপী জীবাত্ম। ৷ হৃদয়পদ্মকার্ণকার অধোদেশে উধমুখ রন্তবর্ণ 
অই্দলযুত পদ্ম । এটি কল্পবৃক্ষ, রত্রবেদিকা, তন্দ্রাতপ, পতাক৷ প্রভৃতির দ্বারা 
সুশোভিতাএস্ছানে ইইদেবতার মানসপৃজা করা হয়। 

(৫) বিশুদ্ধ--কণ্ঠমূলে ধুন্তবর্ণ বিশুদ্ধচক্র । চক্রের কেশরগুীল ঈষত্রন্তবর্ণ। 
শপদ্মের (চক্রের ) দলমধ্যে বিদ্দুযুন্ত রন্তবণ অকারাদি যোলটি স্বর আছে। পদ্দের 
কার্ণিকায় বৃত্তাকার শুরুবর্ণ নভোমণ্ল অবাস্থত। মণলমধ্যে ভিকোণ, ন্রিকোণ- 
মধ্যে চন্দ্রমগল, চল্দ্রমগ্ুলের উপরে নভোবীজ ( আকাশ-বীজ ) হং। এই হহং- 

১৮। ঠিক এধরনের সূর।পাত্রহত্ত। ( খর্পরহত্তা ) অউটতুজযুক্তা তাজ্জিকী ছৃর্গাদেবীর সৃতি 


পাওয়া! বায়। তাছাড়া ঘিডৃঙ্া, চহৃতূ্জা, বড়তুজা। দশতুঞা, সহত্রতৃজ! হগণদেবীর সৃতি 
আছে। তাঙোরে ভগ? চতুতৃ'জ।। 


১৪৪ তন্ত্রে তত্র ও সাধন৷ 


বাঁজ শুরুবর্ণ, শুরুবস্ত্রপারাহত, শুরুহস্তিতে আসীন চতুভূর্জ। চারাঁটি হাতে পাশ- 
অঙ্কুশ-বর অভয়-চিহ। নভোবীজের (আকাশ বাজ) ক্রোড়দেশে বৃষভোপারি 
মহাসিংহাসনে আসীন অর্ধনারীশ্বর-সদাশিবমু্ত। এর বামার্ধ স্বর্ণবর্ণ ও দাঁক্ষণার্ধ 
শুরুবণ। এর পণ্চমুখ এবং প্রতিমুখে তিন চক্ষু । এর দশহন্ত । দশহস্তে 
শূল-টজ্ক-খজ-বস্তর-আগ্র-নাগেন্্র ( সর্পরাজ )-ঘণ্টা-অজ্কুশ-পাশ-অভয়-মুদ্রা । এর 
পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম ও সবাঙ্গে ভস্মলিপ্ত। ইনি সর্পমালার "দ্বারা শোভিত। মস্তকে 
অমৃতবষাঁ অধোমুথ অধচন্দ্র। পদ্ের কার্ণিকামধ্যে চন্দ্রমগুল ও তার মধ্যে আঁস্র 
বা চণ্চল ও উপরো স্থিত শুরুবণ“ শাকনীশান্ত। এই শান্তর চারটি হস্তে পাশ- 
অজ্ক্শ-ধনু ও বাণ শোভিত ' পরিধানে পীতবন্ত্র, এবং পণ্মুখ ও তিনটি নাম। 

(৬) আজ্ঞা১১-_ভুদ্বয়ের মধ্যস্থলে এই আজ্ঞাচক্র দুটি পক্ষযুন্ত হংসবং। 
চরু শুরুবর্ণ। এর দুটি দল ও দলমধে মশ্র ব বিচন্র বর্ণ। পদ্মের কার্ণকাতে 
চক্রাধিষ্ঠাতী হাঁকনীশান্ত আসীন। । হীন শুরুবণণ যড়বদনা ও ্িনেতা। নেত্র 
রন্তবর্ণ। চারহস্তের দ্বারা জ্ঞানমুদ্রা বা পুন্তকমুন্রা, মনুষ্যের ললাটাস্ফি, ডগ্নরু ও 
জপমালা শোভিশ। সাধক কালীচরণের মতে. দেবী ষড়ভুজা ও দুট হস্তে 
বর-অভয়-জপমালা-কপাল-ডমবু-পুস্তক । তার উধে" 'ন্রকোণ। ভ্রিকোণমধ্যে 
িদ্যুতাকার শুরুবর্ণ 'ইতর-শবাঁলঙ্গ। শিবালঙ্গের উপরে ন্রিকোণ। তাতে 
প্রদীপসদৃশ জ্যোতিস্মান প্রণবাকৃতি 'অন্তরাত্মা” বিরাজিত। তীর চারিদিকে শৃনাস্থানে 
জ্যোতঃস্ফালঙ্গ ও অন্তরাত্মার স্বকীয় তেজের দ্বার। মূলাধারপদ্ম থেকে ব্রহ্গরন্ধ-পর্যস্ত 
সমগ্র স্থান উদ্ভাসিত। তার উর্ধে সৃন্ষরৃূপা মন। মনের উর্ধে চন্দ্রমওল। 
মণ্ডলের মধ্যে শ্বেতবর্ণ হংস। হংসের ক্লোড়ে শান্তর সঙ্গে থাকেন পরমাশব। 
অনেকে দ্বিদল-আজ্ঞাচক্রের কিছু উধে নিরালম্বপুরাঢক্কে ( সৃক্ষচরু ) দ্বাদশদল বা 
যোড়শদল শ্বেতপদ্মের পীঠাসনে 'বিশুদ্ধসত্তপ্রধান শ্রীগুরু ও ইফদেবতার ধ্যান 
করেন সাধক । 

(৭) সহুআ্বার--(জ্যোতির্সয় সহম্রদলপদ্ম)__বার্ণত এ সকল পদ্ের উপিদেশে 
শাঁঞ্খনীনাড়ীর শেষসীমায় শৃনাচ্ছানে ব্রহ্গরক্কে। উর্ধ ভাগে স্থিত 'বিসর্গের মধ্যদেশে 
প্রকাশমান নির্মল সহম্দলপদ্ম অবস্থিত। এই পদ্ম পূর্ণচক্রের মতো অতিশয় 
শৃন্রবর্ণ। পদ্ম মধোমুখ ও মনোরম! এর কেশরগুলি নবোদিত সূর্যের [কিরণতুল্য 


১৯1 আজ্ঞাচক্রকে হংস বাজ্ঞানচক্র ও গুকুয় স্বান বলে। আজ্ঞাথেকে সহত্রারে 
পরমণশিবকে অবলোকন করা যায়, ফিন্ত মিলনের জা আয়ও লঙললাদি চক্র অতিক্রম করতে 


হ্য়। 


কুণ্ডালনীযোগ ও সামরস্যানুভীত ১৪৫ 


সমুজ্ষল । এই শরীর অ-কারাদ পণ্যাশাট বর্ণের দ্বারা শোভিত। পণ্ঠাশটি বর্ণ 
যথাক্রমে কুঁড়বার ( বিংশ ) আবর্তনের দ্বারা, অর্থাৎ [বংশাভি-পর্ধান্তরূপে দলমধ্যে 
অবাচ্ছত। পণ্চাশং সংখ্যাকে কুড়িবার গুণ করলে হয় এক সহম্ত্র। এস্থলে অ-কার 
থেকে ক্ষ-কার-পর্যন্ত বর্ণমালা,__যে বর্ণমালা ঝ৷ মাতৃকামাল! দেবী বাম! ও দক্ষিণ 
উতর কালকার গলায় দোদুলচমান থাকে ৷ কালীর সুণমালাও তাই. _মাতৃক৷ বা 
বর্ণনালা। পদ্রর্প বর্ণগুল স্বেতবর্ণ। এই পদ্দের কার্ণকায় নির্শল পৃচন্দ্ 
1বরাজমান । চন্দ্রাকরণে বর্ণগুল সবদ। সমুজ্্ল । এঁ পূ্ণচন্দ্রের মধ্যে বিদুঃতের মতে। 
সমুজ্জল ন্রিকোণ (৬ভ) সবদ। স্ফুরিত॥ ভ্রিকোপ মধ্যে একটি শূন্যস্থান, _ যেখানে 
পরমাবন্দু্বরূপ শিব ঝ ত্রচ্ধ সমুজ্্ল । এই উজ্্বলত| বিশ্বঠৈতন্যের । এই চৈতন্যের 
প্রকাশ এখানে স্বতঃস্ফর্ত ও চিরসমুজ্ঘল । সহম্রদলের কর্ণিকায় উধকুমে অন্তরাত্ম। 
অবস্থিত। প্রথমে হংস-বূপ অন্তরাত্া, তার উপরে পরমশিবরূপ শ্রীগুরু ব৷ ইন্ট, তার 
ভধে” মহাশাজ্খনীশান্ত। হানি মহামায়। মহাশান্ত। পরমাশব এই পদ্দের কর্ণিকায় 
1চবর-অবাস্থত। ইনি আকাশ বা ব্যোমস্বর্প,_ অর্থাত ব্রহ্মন্থরূপ । এই পণ্ে “আম! 
( অনাকল৷! ) কলানাড়ী প্রকৃতপক্ষে যোড়শকলা॥ এই কলা রন্তবর্ণা, মৃণালসৃত্রের 
শতভাগের এক ভাগের মে সৃক্ষাতিসৃক্ষণ । এই কলা-শরীর কোগি বিদ্যুতের মতে৷ 
সমুজ্ছল । সে'জন্য ইনি প্রকাশমান৷ ও অধোসুখী । অমাকলার ক্রোড়ে নিবাপকল। । 
এই কল৷ সহম্রভাগে বিভন্ত কেশাগ্রের একভাগ-পাঁরামত আতসৃক্ষা । এটিও রন্তবণ। 
অধোমুখী। এ'র নীচে অব্য্ত-নাদাত্বক “নরোধিকা'-বাঁহকল।'॥ 'নিঝাণশান্তির 
ময্যে শূন্যস্থানে পশব'-ম্থান,_চির-আনন্দভূমি। 


॥ ষোগদর্শন ও বেদান্ডদর্শনের মুলাঘারচক্র ও 

অক্পমস্্রাদিকোষের তুলনা £ 

যোগশাস্রের ও তঙ্রশাস্ত্রের যু সূলাধারাদি এবং বেদাস্তদশনে পণ্ডকে(ষাবিবেক 
ও পণ্ড কোবসাধন৷ । যোগশাস্রের মূলাধারাদি পনর বা চক্র এবং বেদান্ডে অবেময়াদিকোষ 
প্রকৃতপক্ষে আঁভজ্ঞতার বা জ্ঞনানুভাতির ক্ষেত্র বা শ্তরমাত্র._-019০ 1৩৩18 ০£ 
90085800887)658. অমরকোষ 280০18৯1, আবাদির দ্বারা পুষ্ট ও বর্ধিত এবং 
সূলাধারাদি-চক্র জীবন্তর, সুতরাং 28801181. কিন্তু অন্রময়কোষ ও মূলাধারচক 
উভসুই শান্তকেন্দ্র,_ যে শান্তকেন্দ্র মানুষের শুধু নয়, সকল প্রাণবান শ্রাপীর মধ্যে 
শান্ত ও অনীত বীর্ষের সপ্টার ক'রে সমগ্র প্রাণীদেহকে সচল ও সবল রাখে। সুতরাং 
পাতগজজনর্শনের পরবতাঁ শিবসংহিত,বটচক্রনিরূপণ, যোগতারাবলা গুভাতি যোগশাভ 


তান তত্ব ও সাধণ ১০ 


তন্ত্রে তত্র ও সাধন 
ও শ্রীতত্বাচস্তামাঁণ প্রভৃতি তত্বশাক্রে বার্ণত চক্রাদ এবং বেদাস্তের পণ্চকোষ এই 


১৪৬ 


দির মধ্যে এক'টি সামঞ্জস্ের ভাব চিন্ত। কর৷ যায় ৷ সেই সামঞ্জস্য ব সমঅ হোল 


এরূপ ( বটচক্রের চিন্রানুসারে )- 
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পহল্রার 


আজ্ঞা 
বিশুদ্ধ 


অনাহত 


মাঁণপুর 
্বাধষ্ঠান 
মূলাধার 
শান্ত-কুলকুগ্ডলনী ( কালী ) 


আগ ও এরাবত মহাশান্ত মহাপ্রকাতির পরিচায়ক । 


॥ ব্ফিতে ব৷ ভা কৃগডালনীশাত এবং সমাঁউতে বা ক্গাও্ে মহাপগ্রকাতিশান্ত ) 


কৃগুলনীযোগ ও সামরস্যানুভূতি ১৪৭ 





যোগশাস্ত্রের চক্র বেদান্তের অন্নমক্াদি-কোষ 

॥১' মুলাধারচক্র *-* অন্বময়কোষ লপথীতত্ত 

(২) স্বাধিষ্ানচক্র রর প্রাণময়কোষ  পৃথীতত্ 

(৩) মাঁণপুরচক্র ৪ মনোময়কোষ _ আগ্রতত 

(৪) অনাহতচক্র "-* মনোময়কোষ -আশ্র বা তেজতত্তব 
৫) বিশুদ্ধচক -" বিজ্ঞানময়কোষ -বায়ুতত্ব 

(৬) আজ্ঞাচক্র আনন্দময়কোষ - আকাশতত্ 

(৭) সহম্ত্রারচক্র -০* সত্ময়কোষ » মহাপ্রকাতিতত্ত । 


পাঁথবী বা পার্থিবতত্ত থেকে ধীরে ধীরে মন উর্ধে উাথত হয়ে মহাপ্রকাতিতত্তে 
অধ্যাত্মজাগরণ ও জ্ঞানর্প পরমাঁশবে অথব৷ ব্রহ্মাসত্তায় প্রাতিষ্ঠত হয়। এখানে 
মনের স্টার ব গাতির অর্থ শান্তর উদ্থান। পরিশেষে তার চরমাবকাশ ও প্রাতষ্ঠা 
হয়। সুতরাং যোগদর্শনের ষট্টওক্রনিরূপণ ও বেদান্তদর্শনের পণকোষাববেকের মধ্যে 
একট সমত৷, সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য আছে। যোগে মূলাধার ব৷ পাথুতত্ত থেকে 
মনকে ধীরে ধারে উাঁথত ক'রে আগ্রি, বায়ু, আকাশাদি-তত্তে ও পরিশেষে শিব বা 
পরমাশিবক্ষেত্রে ব৷ ব্রহ্গক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করলে সমাধিতে যথার্থভাবে শিবজ্ঞানে ব৷ 
্রহ্মজ্ঞানে সুপ্রাতাষ্ঠত হন সাধক। মনঃশীন্তর মূলাধার বা অন্বময়কোষ থেকে 
উত্থানের নাম জাগরণ এবং জাগরণের পর পুনরায় ধারে ধীরে ব্যুখান বা নেমে আস 
সম্ভব হয় যোগী ও জ্খনী উভয়েরই পক্ষে । পরিশেষে চরম-উত্থানেই মনঃশান্তর 
চরম-আভব্ান্ত হয় জ্ঞানে ব৷ ব্রহ্মানুভীতিতে । যোগের আল্ঞাচক্র বেদাস্তের আনন্দময়- 
কোষের স্থান ছুদ্ধয়ের মধ্য স্থানে । আজ্ঞাচক্রে ও আনন্দময়কোষে চরম-অনুভতি হয় 
না, চরম-শিবজ্ঞানানুভূতি বা ব্রদ্মানুভাতি হয় যোগোন্ত সহম্রারচকে ও বেদাস্তের 
মহাপ্রকাততত্ব বঙ্গানধাণ ক্ষেত্রে। যোগদর্শনে ও বেদাস্তদর্শনে এ একই কথ। 
বলা হয়েছে । বেদাস্তদর্শনের “আনন্দময়-অভ্যাসাৎ-সৃন্নে আচার্য শঙ্কর এ একই 
কথা বলেছেন যে, আনন্দময়কোষে ব্রহ্মসত্তার প্ণজ্ঞান হয় না, হয় আনন্দময় 
কোষের পারে ব্রহ্গরন্ধে বুলাক্ষেত্রে। শ্রীরামকৃফদেবও বলেছেন, আজ্ঞাচর যেন একটি 
কাচের দেওয়াল, - যেখান থেকে ব্রহ্গরন্ধে ব্র্ধজেযোতির আভাস পাওয়৷ যায়। তাই 
আজ্ঞাচক্রভেদ করে সহ্রারে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে শিবশক্তিসামরস্যানুভাতির জন্য। 


॥ অনাহুত-লাদতত্ব ॥ 
অনাহতনাদ্তত্বের আলোচনায় তন্ত্রশান্ত্রে ও যোগদশনে নাদ, বন্দু ও কলা-- 
এই তিনাট তত্বের পাঁরিচয় দেওয়। হয়েছে কিছু ভিন ভিন্ন ভাবে। ভাষাকার পতঞ্জলি 


১৪৬ তন্ত্রে তত্ব ও সাধন। 


পাণিনির 'মহাভাষে।” ও আচার্য ভর্তহরি 'বাকাপরদীয়'-গ্ছথে 'নাদ -সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
আলোচনা করেছেন, _যাঁদও আচার্য ভর্তুহারি নাদকে ( নাদন্রন্গকে ) সর্বাতীত 
অদ্বৈততত্তের আসনেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শারদাতিলক, তত্তৃচিন্তামণি, প্রপণ্ ও 
সারতন্ত্র, প্রয়োগকরমদীপিক।, স্বচ্ছন্দতন্ত্র,। মহানবাণতত্্, স্বতন্্তন্ত্, 1সন্ধান্তরদীপিকা। 
রক্তয় প্রভৃতি আগম ও নিগমশাঙ্জ-ছাড়া 'বাভন্ন উপাঁনিষদে ও পুরাণে নাদ, বিন্দু ও 
কল৷ এই তত্ব-তিনটির বিশেষ আলোচন৷ পাওয়া যায়। শারদাতিলক তন্ত্রে আছে_ 

'সাঁচ্চদানন্দবিভাগাৎ সকলাং পরমেশ্বরাৎ। 

আসীচ্ছন্তিস্ততে৷ নাদে নাদাদ্‌ বিন্দু সমুন্তবঃ ॥ 


পরশস্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ভিধাহসো ভিদ)তে পুনঃ। 
বিদ্দুর্নাদে। বীজামাত তস্য ভেদাঃ সমী'রিতাঃ ॥ 


এই গ্লোক থেকে আমরা কয়েকটি তত্বু বিকাশের উল্লেখ পাই-_ 
(১) পরমেশ্বর, _যাঁন "সকল? অথচ 'সচ্চদানন্দ-বভব' 


(২) শাস্তি, 
(৩) নাদ বা পরনাদ (বা পরানাদ ) 


(8) বন্দু বা পরাবিন্দু এবং এ'থেকে_ 
(৫) বিন্দু ও বীজ ( অপর ), 
(৬) নাদ বা অপর-নাদ ॥ 
“পরমেশ্বর ' দিব্য ও অনন্ত 'শান্ত' বা 'কলা-সম্পন্ন ॥। শান্ত ও কল। আবিনাভাব- 
সম্বন্ধে আবদ্ধ, মিথুনাকারা । অনস্ত “সৎ ও 'সঙা+র্‌পে পরমেশ্বরতত্ব জ্ঞান ও 
আনন্দের পরিপূর্ণ রূপ। আবার তিনি শাল্তযুস্ত,__যে' শান্তকে এশী বা ঈশ্বরের 
ইচ্ছা বা অপার্থিব সৃষ্টির (সিসৃক্ষা ) শান্ত বলতে পারি। শৈবপুরাণ, বারবার পুরাণ 
প্রভৃতি গ্রচ্ছে শান্তকে সৃষ্টির ইচ্ছারুপে কল্পন৷ করা হয়েছে । এই সৃষ্টির ইচ্ছাকে 
তন্তরশান্ত্র বলে শশবেচ্ছা',__( শিবেচ্ছয়। ) ও 'পরাশন্তি' ॥। পরাশান্ত পরমেশ্বর-শিবের 
সঙ্গে মিথুনীকৃতা হয়ে আছে, ( “শবতত্বেক তাগতা? ) এবং নিজেকে প্রকাশ করেন 
[তাঁন,-(“পারস্ক্রাত' )-- 
“শবেচ্ছর৷ পরাশস্তিঃ শিবতন্বৈকতাং গতা । 
ততঃ পরিস্ফুরত্যাদো সর্গে তৈলং তিলাদিব ॥ 


শান্ত ও কলা পরস্পরসন্বন্ধযুন্ত। কলাই আবার শন্ত। কলা নিবৃত্ত, প্রতিষ্ঠা, 
বদ, শাস্ত ও শাস্ততীত--এই পাচভাগে বিভন্ত ও প্রকাশিত। কলাগুলি বিন্দুর 
শন্তির্পে বিচ্দ্ারত (বিকৃত ) ও প্রকাশিত হ'য়ে চিজ্জড়গ্রন্থিরপে প্রকাশ পায় এবং 
৷ থেকে 'বাঁভন তত্ব ও লোকাদ বা ভূবনাদর সখ ছয়। 

তন্ত্রে শাল্ত মহারাঘরপেও কণ্পিত। শ্রীজীচণ্ীতে মহারাঘ়িরাপিণী দেখা 


কুগডালনীযোগ ও সামরস্যনুভীতি ১৪৯ 


শ্রীরীচ্ভীকার বর্ণনা আছে। মহারাপ্রকে "শৃন্য-রূপেও কল্পনা করা হয়েছে। 
মহারাতিরাপণী “শৃন/ এবং মায়া” রুপে পরিচিত। এই মায়া বা মহামায়া 
থেকেই বিশ্বপ্রপণ্চের সৃষ্টি ও বিকাশ । শৃনোর কল্পনাই পরানাদে বিকাশ লাভ 
করে। নাদ আলোক ব| জ্যোতিঃস্বরূপ | অথবা বলা যায় নাদ ও জ্যোতঃ বা 
তেজঃ মিথুনাকারে প্রকাশ পায়। তত্ত্রমতে পরমেম্বরের দিব্য-ইচ্ছা 'শৃন্য-রুপে মায়া 
থেকে সৃষ্টি হয়, অথবা বল৷ যায়, শব্দ ও জে]তি শুনঃকে পাঁরপূর্ণ করে এবং 
তখনই 'দিবাইচ্ছার স্ফরণ হয়। তারপর বিন্দু । বন্দর এই রূপ বা অবস্থাকে 
ক্রিয়াশন্তি বলে। পুনরায় পরাবন্দ্ু থেকে তত্বের ( ভ্রিতত্ের ) বিকাশ হয়,_ অর্থাৎ 
পরাবিন্দু থেকে বিন্দু, বীঁজ ও নাদ-র্‌প ন্লিতত্তের সি হয়। এদের মধ্যে বিন্দুতে 
শিবতত্ব, বাজে শান্ততত্ব ও নাদে শিবশান্ততত্ত বিকাশ লাভ করে। তন্ত্রেনাদই 
শব ও শান্তর 'মালত রূপ ও তত্ব। 

শারদাতিল কতন্ত্রের মতে, বিন্দুর মধ্যে যে সমতা৷ বা সাম্য থাকে, তার বিভাগ হয় 
[কভাবে ঃ প্রপণ্সারতন্ত্রে ১৪২-৪২) আচার্য শঙ্কর বলেছেন-_ 


“কালেন 'ভিদযমানস্তু সা'বন্দুর্ভবাত 'ন্রধ]। 
স্থল-সৃষ্ষ-পরত্বেন তস্য শ্রেবিধ]াঁমষ/তে ॥ 
স বিন্দু-নাদ-বীজভেদেন চ নিগদাতে ॥ 


শঙ্করাচার্য-রাঁচিত প্রপণ্সারতদ্রের মতে কালই বিন্দুর সমতা বা একতাকে 
বিভন্ত করে। এই কালই মহাকাল,_অনাদদাসদ্ধ অনস্তপুরুষ। এই অনস্তপুরুষ এ 
কালের সাহায্য পরাপ্রকৃতি হন বল্‌তে পরাপ্রকাতি জ্ঞানের সঙ্গে মিলত বা যুস্ত হন। 
প্রকাতি নিজের সম্বন্ধে সবাই সচেতন ও স্বয়ংজে]াতিঃস্বর-পা । 'প্রয়োগক্রমদীপিক।"" 
মতে, বিন্দু যখনই বিভস্ত হয়, তখনই তাকে 'শবব্রহ্গ' বলে । এ সম্বন্ধে শারদাতিলক 
ও প্রপণ্সার উভয় তন্ত্রের আভিমত যে-_ 


ণভদ্ামানাৎ পরাদ্‌ 1বন্দোরবান্তাত্ম। রবোইভবৎ। 
শবব্রন্দোতি তং প্রাহুঃ সবাগমাবশারদাঃ ॥ 
বন্দোস্তত্মাদ্‌ ভিদ্যমানাদ্‌ রবোহব্যস্তাত্মকো। ভবেৎ। 
স স্বঃ শুতিসম্পনৈঃ শব্দব্রদ্দেতি কথ]তে ॥, 


পৃবে শূন্য বা মহাশূনোর কথ উল্লেখ করেছি। প্রকৃতপক্ষে শূনোর অপর নাম 
রহ্মরপ্কুরূপ সহশ্রারচক্ত _যেখানে শব ও শান্তর পরমামলন ( 'সামরস্) )-সম্পন্ন 


২০। এই শুন্য কিন্তু বৌদ্ধ-নৈরাস্মাদেষী নন। সাধক কমলাকাস্তও বলেছেন ঃ 
'কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি, কখনও শুন্তব্ূপ! রে । 
যায়ের এ'ভাব ভাবিয়ে কমলাকাস্ত সহজে পাগল হলো! যে ॥ 
এই শুন) দিরালম্বচৈতন্ভ। 


১৫০ তক্ত্রে তত্ব ও সাধন৷ 


হয়। সাধকের মন যখন সকল চক্র ভেদ ক'রে সহস্রারর-প শৃন্যে বা পরমশৃনাতত্বে 
উপনীত হয়, তখনই আসে উন্মনী বা [নবাঁজসমাধি। বাঁজ-অজ্ঞান। এই 
নবাঁজসমাধতেই গুণারতীত পরমচৈতন্/-পরমাঁশিবের উপলান্ধি হয় । পূর্ণানন্দনাথের 
শ্রীতত্বচিন্তামণিংগগ্রন্থে সহম্রারপদ্ররূপী শূন্য বা মহাশূন/কে 'বাাঁপনী+ বল। হয়েছে। 
এই তত্বের সঙ্গে ষোড়শকলারপ অমাকলা ষোড়শী ও সপ্তদশকলারপ সমনার 
সম্পর্ক আছে সাধকদের ধ্যান-ধারনায় চিন্তা করার জন্য ॥*১ 


॥ পরানাদ বা মহানাদ ॥ 
পরানাদ বা মহানাদকে তন্দ্রে মহাকারণরূপ ও পরমবিজ্ঞানরৃপ ব্রহ্ম বল৷ হয়েছে 
এই ব্রদ্ধই কারণর্ণ্পণী অমাকলার কারণ। তিনিই তন্রে বিন্দু । বেদান্তমতেও তাই! 
বিন্দুর অপর নাম 'মহাকারণ-ব্ক্ম' | শবন্দু'-রূপ মহাকারণ-্রদ্মাকে ণবসর্গমগ্ডল” বলে । 
অমাকলার:পণী শন্তির €( অব্যাকৃতির ) নাম কুল", আর বিসর্গ বিন্দু (.) 'অকুল'। 
“কুল' অর্থে শান্ত, কালী বা মহাকালী, আর “অকুল” অর্থে শব বা সদাশিব। 
তবে কোন কোন তন্ত্রে বিসর্গ বা বিসর্গমগ্ুলের স্থান 'নিদরষ্ট হয়েছে কুল বা কালী 
ও অকুল বা শিবের মধাবর্তা ক্ষেত্রে বা স্থানে । সাধারণত এই বিসগের : বিসগ- 
মণ্ডলের ) স্থান ব্রক্গরন্ধ্ে-যার নীচে সূর্য, চন্দ্র ও মহাবাযুর স্থান। মোটকথ।, তত্্ে 
সকলাকিছুরই স্থিতি ও প্রকাশ সহন্ত্রারচক্ে | 
তন্ত্রমতে এর সিদ্ধান্ত এই যে, মহাকারণরূপ বিন্দু বা ব্রহ্থই শব্দর্ুল্গ,_ বান পুনরায় 
অবিচ্ছুরিত কামকল৷। এবং যার রূপ বিন্দ বীজ ও নাদকে নিয়ে দ্রিকোণাকার 
(বা ড)। এই কুলকুগুলিনী-মহাশান্তিই পুনরায় পরনাদ ও পরবিন্দু। 
“পর অর্থে শ্রষ্ঠ বা অতীত-_-( (1870506706091)-রূপে প্রকাশিত । 
অপরদিকে বল৷ যায়, শিবই২ং বিন্দু ও শরস্ত বীজ এবং নাদ এই দু'টির সমাগ্বত বা 
সাঁম্মীলতরূপ ৷ তত্ত্রে বিন্দু, বীজ ও নাদকে অ-ক-থ-চক্ত বা ন্রিকোণ-রূপে চিন্ত। 
কর! হয়েছে সেকথ পৃবে বলেছি। এই চক্রের ঝ ন্িকোণের গ্রাতটি দিকে ১৬ 
ক'রে মোট ১৬ * ৩৪৮ অক্ষরের সমাবেশ শান্তসাধক চিন্ত।'করেন। সাধক 
রামপ্রসাদ বলেছেন £ কালী পণ্াশন্বর্ণমরী-*» অর্থাৎ পণ্টাশটি বর্ণ. অ*+ক-" 
ম-্শীন্ত বা কালী। ন্রিকোণই মহাশত্তিদ্বরপিণী কামকলার কুল ব! কালীর সঙ্গে 
যুস্ত। সুতরাং কামকলার ব৷ কুগুলনীর 'বন্দুগুলি পরস্পরে দৃশট কারণ ও একটি 


২১। এখানে লক্ষ্মীধরমিশ্রের টীকাও দ্রষ্টব্য । 
২২। কৃগুলিনী ঘখন জ্ঞাগ্রত! নন, তখন না? এবং হখন জাগ্রত! ও প্রঙ্গাপ্তা, তখন. 


মহু।কৃওলিনী,--পরমশিবেরই অভিষ্ন দ্ধপ শক্তি। 


কুগ্ালনীবোগ ও সামরস্যানুভাীত ১৫১ 


কার্য সৃষ্টি করে, অর্থাৎ যুগ্মকারণ থেকে একটি কার্ষের প্রকাশ হয় ॥ অথব! বলা 
যায়, শিবশান্তর 'মিলনমাধূর্ষে বৈচিন্রের বিকাশ হয়। 
নাদের ( অনাহত+তাহত -নাদপু[টির ) সৃতি হয় বিন্দু ও বাঁজ এবং শিব ও 
শন্তির আন্তরামিলনে ও স্পন্দনে 'কস্তু বেদাস্তমতে, এই নাদকে ঠিক শব্দবরহ্গ বলা 
সঙ্গত হবে না, কেননা শব্ব্রন্ষের স্বতই সৃষ্টি ও [বিকাশ হয় ঘখন পরাবিদ্দ 
[বভন্ত হয়। পর বা পরা-বন্দুকে সে'জন্য 'মহানাদ" বলে । নাদের মধ্যে অক্ষর- 
মালার তস্তিহেশ থাকে । অক্ষরম৷লার আর-এক নামমুওমালা, যানাদ বা কুণলিনী- 
রুপিণী কালী বা মহাকালীর গলায় থাকে । সাধক কমলাকান্ত বলেছেন-_- 
শ্রন্মা্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমাল। কোথায় পোল "২৩ 

জেযাতর্ময় শব্দরূপ মন্ত্রমাল।, মুণ্ডমালা তথা অক্ষরমাল। থেকে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে,_- 
বলেছেন পারিনি ও নন্দীকেশ্বর,__'নৃত্যাবসানে নটরাজরাজ',_ নটরাজের নৃত্যের 
প্রতিটি ছন্দে স্বরবর্ণ ও ব্যঞজনবর্ণের ( অক্ষরমালার ) স্াষ্ট হয় এবং সেই শব্দ ও বর্ণ 
থেকে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি হয়, বলেন শব্দক্রহ্মবাদীর] । শবব্রহ্ধ যখন কামকল৷ ব৷ 
কুগুলিনীরূপে (বা মহামায়ারূপে ) আত্মপ্রকাশ করে, তখন তা মানুষের শরীরেই 
অস্তার্নাবষ্ট থাকে এবং ত৷ থেকেই বর্ণমাল৷ বা অক্ষরমালার বিচ্ছুরণে (প্রকাশে। শব্দ 
স্বাষ্ট হয় । সাধক মন্ত্রোন্চারণ অভাস করলে সেই মন্ত্র সুযুয্নার মধ্যে শব্দঝাজ্কার 
সষ্টি করে। এ শব্দকে সাধারণভাবে 'নাদ' বলে- যে নাদ মহানাদের অপরিচ্ছেদ্য 
অংশ বা অঙ্গবিশেষ ৷ ক্লমে এঁ সাধারণ লাদ মহানাদে রূপাস্তারত হয়। যোগশান্তর 
বলে যে, এ মহানাদ প্রন্মরন্ধ্ে পরনাদের বা পরানাদের সঙ্গে মালত হ'য়ে জুমধ্য 
দদয়ে আজ্ঞাচক্র ভেদ করে ও ক্রমে ব্রহ্গরন্ধে জাগ্রঅ-মহাকুগলনীং* পরমাশিবের 
সঙ্গে মাঁলত হয়। তখনই সাধক উপলান্ত করেন 'সমরস' বা “সামরস)” অথে 
?শব ও শান্তর একরসে ( চৈতন্যরসে ) মিলন। এই একনত্র-মলনের নাম আঁবনাভাব 
সম্পৃন্তি 7 সমরস। 

॥ বর্ণবীজ ও বীজমন্ত্র ॥ 


বাঁজমন্ত্রকে বর্ণবীজও বলে। বর্ণবীজ সাধকের ইন্টচিন্ত বা 'সাদ্ধাচস্তা-রুপ 
প্রদীপনে (০,৩11190 ) মূলাধার থেকে আজ্ঞ।_- এই ছ'ট চক্র ভেদ ক'রেহয় 


২৩। 'রদ্ধাও ছিল না৷ ঘখন' অর্থে বিশ্বসৃন্তি খন ক্য়নি,_তখন। তখন সৃষ্টির পূর্বে সকল- 
কিছু বা্তাকারে লীন ব1 অব্যক্ত ছিল। 'মুওড'-অর্থে বর্ণ প্রভৃতিরও তখন সূ হয় নি। সতরাং 
দেবী কালীর গলায় মুণওষালার ব1 সন্ত্রমালার (মাতৃকার ) কোন অর্থ নাই তখন। 

২৪। পর! সৃগ্ম! বলতে সৃক্্রতমা, পশার্তী-সৃন্্রতরা, যধাম1__সৃগ্্! এবং বৈখরী স্ুল। 
পরা প্রথম-বিচ্ছুরণ পরমকারণযন্ূপ! | এর নান প্রথম স্পন্দন বা আদি-ম্পন্মন। 


১৫২ তন্তে তত্ব ও সাধনা 


শান্তময় মন্ত্র, বর্ণ নাদ বা শব্দ। এই বর্ণ | নাদই আসলে মহানাদ বা শব্ধ _ 
যার সৃষ্টি হয় নাদ ও বাঁজের সাম্মলনে। 

আচার্য লক্ষাপদোশক ও আচার্য শঙ্কর নাদকে তিনাঁট ভাগে বিভন্ত করেছেন £ 
পরনাদ বা পরানাদ, মহানাদ ও 1বন্দু-বীক্জের সহমিলনে সৃষ্ট নাদ॥ সেরকম দু'টি 
বিন্দুরও এখানে কম্পন কর৷ হয়, -পরাবন্দু ও অপরাবন্দূ। পরবিদ্দ শবররঙ্গের 
কারণ বা উৎসঙ্বর্প ও অসাধারণ শত্তিসম্পন্ন, আর অপরাবন্দু শিবপ্রকৃতিসম্পন্ন 
পরাঁবন্দুর ফলস্বরূপ অ-ক-থ (4১) । অ-ক-থ ত্রিকোণ-'কলা* নামেও পাঁরাঁচত 
এই কলাই আবার কুগুাঁলনী নামে আভাহতা । 


॥ মছামায়! ও মহাশক্তি কুগুলিনী ॥ 


শৈবাগমে কুগুলনীশান্ত 'মহামায়।' নামেও পরিচিত । শ্রীশ্রীচর্ভীতে ইনিই 
যোগমায়৷ । তবে কাম্মীর শৈবাগমের মতে, মায়া ও প্রকাতি এক ও আভম 
নর়। শ্বেতাশ্ততর-উপানষদে (8১০) আছে £ 'মায়াং তু প্রকাতিং বিদ্যান্‌ মাঁয়নং তু 
মহেম্বরমূ'। উপানিষদে মায়া ও প্রকাতির মধ্যে কোন ভেদ নাই, কিন্তু শৈবাগম 
একথা স্বীকার করে না। শৈবাগমের মতে, মায়া ব৷ মহামায়া অনস্ত, 1কন্তু প্রকাতি 
সান্ত, কেনন৷ প্রকাতির সৃষ্টি ও বিকাশ হয় কলা থেকে, আর কলার সৃষ্টি হয় 
মায়া থেকে । শৈবাগমে আছে £ “মায়৷ তচ্হক্তিতদৃগতপ্রাণকর্বিষয়ভেদেনোতি । 
প্রকাতিতত্বস্!বান্তগতে। বিকশ্পোহযমুক্তঃ | তা চিৎশান্ত-মান্রং তাবৎ প্রকাতিঃ | তস্যাঃ 
্ান্তর্গতগ্বে শত কালপ্রযোজ্যস্বক স্পিতওদীয়ানিমূ' তাহরণ্যগর্ভাদ্যাখলচেতনাং সোচুুং 
লানাত্বাদি প্র তায় করমবাস্তরশান্তমাত্ং মায়া * * * মায়ায় অপ্যন্তর্গতং তেষাং 
পারাচ্ছ্্র্পতা দিপ্রতায় করমাবধালক্ষণমবান্ত শান্তমামিহ শত্তিঃ। ** তস্যাঃ 
শক্তেরপ্ন্তগতং যং ত্দগতপ্রাণিনাং প্রান্তনভবোপার্জতং কর্মজাতং তাঁদহ কর্ম। ন 
কেবলসা কমণোহবস্থানমীিতি তৎসমবায়ে সাঁললোই চিদধশোহভুর়পেরতে যং 
শৈবপ্রাক্রয়ায়াং প্রকীতিতত্বং ব্পাদশ্যতে ।” 
পোঙ্করাগমতন্র মহামায়। থেকে শব্দসৃষ্টির ক্রম 1নর্দেশ ক'রে বলে-_ 
মহামায়। + নাদ + বিন্দু + সদাখ্য + ঈশ +1বিদয। 
এই ক্রমিক ধারা-অনুসারে মায়৷ ব৷ মহামায়৷ আবচ্ছুরিত স্পন্দনরহিত “পর ব। পরা- 
বন্দু" এবং নাদ চিৎশানতপ্রদীপ্ত শবন্দু' ৷ মায়৷ ঝ৷ মহামায়। যখন স্বরূপে থাকেন, তঙ্ষন 
নহাশাঞ্ কুগুলিনী। এই কুগ্ডালনীশান্ত সর্বদা জাগ্রত ও সক্রিয়া, কিন্তু কুগালনী 
পুণরায় অবান্ত।। মায় বা মহামায়াৰ সঙ্গে কোন পুরুষরুপ মানুষের সম্পর্ক নাই, 


কুণডলনীযোগ ও সামরস্যানুভাতি ১৫৩ 


1কন্তু কুালনীর সম্পর্ক প্রাতাঁট পুরুষের ব৷ মানুষের সঙ্গে জাঁড়ত।২* মহামায়ার 
আঁভব্যান্ত হয় চারাট স্তরে (বাকৃস্তরে বা শব্ন্তরে ১--পরা ব৷ সৃক্ষমতমা, পশ্য্তী, 
মধ্যম ও বৈথরী। প্রাতাঁটি পুরুষ ব৷ মানুষ 'মল'-রূপ আঁবদ্যার দ্বার৷ আচ্ছন্ন ব৷ 
আবৃত, পরাবাক্‌ থেকে উত্তীর্ণ বা অতীত হ'লে তবেই মহামায়ার দর্শন লাভ করে 
সাধক ও তার আবরণ মুস্ত হয় । 

শ্তীসদ্ধান্তীদের মধ্যে যার। 'নাদতত্ব' স্বীকার করেন, তারা আবার স্ফোটতন্ত 
অস্বীকার করেন, কেননা সাধাবণ-নাদ স্ফোট বা অসাধারণ-শব্দব্রন্দ থেকে ভিন্ন ৷ 
আগমশান্ত্রী শ্রদ্ধেয় রামকণ্ঠ 'রর্রয়'-গ্রচ্থের দ্বাবংশ কারকায় (কারিক। ২২) শব্দ 
ও অর্থের বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে, সাধারণ সৃষ্ষমনাদের 
প্রথম প্রকাশ বা আভব্যন্তি বিন্দ্র। এই বন্দর বিকাশকে বলে 'পরনাদ? ব৷ 
পরানাদ । আসলে নাদ বা পরনাদ বা পরানাদই সমস্ত শব্দ ও অর্থের প্রকাশক । 

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ এ'সম্বন্ধে বলেন £ “৪৫৪ 15 000101191৩6, 
০৬106 0121005 10 58০10 11080110081, 20৫ 19 ৪. 01০00০০ 17৬61 
81880181 ৪০৪] (পশু-আত্মা বা জীব), 08108 & 1181010 01105 ০10, 
৩১017070055 108 ০%/1) 1509 ৮/17101) 21196500100 4৯1] 2108 18-311700+7, 

প্রকৃতপক্ষে আহত-নাদ অনাহত-ীবন্দূ বা অনাহত শব্দেরই আঁভব্যান্ত ও প্রকাশ । 
অনাহতস্নাদ আঁবচ্ছুরিতা৷ ও স্পন্দনহীন৷ স্বরূপ্ভূত৷ কুলকুওাঁলনী বা কামকল।। 
এই স্বরুপভূত। কুগুলনী পরা, পশ্যন্তী ও মধ/মা-স্তরাতনাটকে আতক্রম ক'বে 
বাহ্যস্থলাকারে চতুর্থ-বৈথরীনাদে রূপাঁয়তা হন॥ সুতরাং রূপায়িত বেখরীনাদই 
আহতনাদ । নাদ ও নাদরহ্মতত্তের সমীক্ষা 1001081 ০01 0115 08 080811) 
385 হ২০56৪1০1) 17780115)6, ৬০]. 111, 7501081% 1946 দ্রষ্টব্য । 


॥ 'আনন্দলহরী”-টাকাকার ল্গদীঘরের মতে প্রীবিষ্ভার পুজার 
চক্রসাধনা ॥ 


শ্রাবিদা) বা মহাত্রিপুরসুন্দবীর পৃঞ্জায় ও উপাসনায় দেবীকে দ্বিদলাবাশিষ্$ 
আক্ঞ/চক্রে ধমন করার নির্দেশ আছে শ্রীবদ্যা ও শ্্রীকাঁলকা আঁভন্না দেৰী 
আন্লায়ভেদে রূপ, ধন ও উপাসনার পদ্ধীত কেবল পৃথক । তাছাড়৷ কালীকুল 
ও শ্রীকুলের মধ্যে দেবীসাধনার কোন পার্থক্য নাই, ভেদ কেবল দেবীর 
বৃপভাবনায়। 


২৫। শ্রীরাষকৃফদেবের যট্চক্র-সাধনার সময়ে ঠিক এই রকম অনুভূতি হয়েছিল। 
তিনিও অনুদ্ধপভাবে বর্ণন] করেছেন (শ্রীপ্রীকথামৃত ভ্রউব্য )। 


১৬৪ তন্ত্রে তত ও সাধন। 


সময়াচারী শান্তসাধক লক্গ্মীধর সৌন্দর্যলহরীর ১০০ সংখ্যক টীকামুখে 
বলেছেন ঃ “নাদেন 'বিন্দোরৈকাং বিন্দুন৷ কলায়াঃ এক্যং। কলায়াশ্চ নাদেনৈক7ং, 
এবং ন্রিতয়মূ কলায়া নাদস্যৈবং শ্রীবিদায়। পণ্টক ম্যৈক/মিতি.-****॥ সমগ্লিনশ্চ 
স্বাধষ্ঠানং 'ভিত্ুঃ মানপুরং প্রাবষ্টায়াঃ দেব্যা উপাননং কু্বস্তভীত সময় মততত্বম্”। 

চীকাকার শ্রীমল্লক্ষীধরের বন্তব্য যে, মূলাধার প্রভৃতি ষট্‌চক্রকে শ্রীবিদ্যার 
শ্রীষন্তর-বূপে প্জা ও ধ্যান করতে হয়। এই দেবী শ্রীবদ্যা বা ব্িপুরসুন্দরী ব৷ 
যোড়শীর সঙ্গে শ্রীযস্ত্রের তাদাত্য-এঁক্যের ধ্যানই নাদ ও 'বন্দুর এক্য। নাদ, 
শ্রীক্ক ও বিন্দু তথা ষট্‌চক্র । শ্রীচক্ত ও মূলাধারাঁদ ষট্‌্চক্কে আঁভন্নভাবে গ্রহণ 
ক'রে ধ্যান করার উদ্দেশ্য নাদ ও বিন্দু,_ শান্ত ও 1শব - জীব ও ব্রন্ধকে এক 
ও আভন্ন মনে করা । শ্রীচকে ভ্রিকোণ, অফ্টকোণ, দশ কোণদ্বয়, চতুর্দশকোণ, 
1শিবচক্রচতুষ্টয়, বৃত্ততয় । বৃত্তের বহির্দেশে চতুদ্বণরযুন্ত ভূপুরযন্ত্রতয়, চতুত্ধারে শোভিত 
বৈন্দবস্থান-__এইরূপে শ্রীচক্র রচনা কঃরে ধ্যান করার নিয়ম । সাধনাসদ্ধ আচার্ষের 
কাছে থেকে সাধক শ্রীচক্ষের এভাবে উপাসনা করেন। আজ্ঞচক্র দ্বিদলপদ্মঃ__ 
একাদকে অস্টকোণ ও অপর দিকে ষোড়শ কোণ _ এই 'দ্বাবধ কাঁর্ণকা। এর 
অর্থ আক্ঞাচক্র শিবচব্রচতুষ্টয়াত্মক । তাছাড়া রুগ্রগ্রন্থি, বিষুঃগ্রন্ি ও ব্রহ্মগ্রন্থি এই 
বৃত্তের স্থাত। এ ভ্িবৃত্তের উপর সহম্রদলকমল। এরচ্ছানে শ্রীচক্ত ও বট্‌চক্রের 
এঁক্যর্পে ধ্যান এবং এধ্যান নাদ ও 'বিন্দুর,_ শান্ত ও শিবের- জীব ও ব্রন্ষের 
এঁক্য সাধন (শ্রীযন্ত্র দ্রষ্টব্য )। 

॥ এক ॥ 

॥ শ্রীযন্ত্রে মাতৃকাবর্ণ ॥ 


এই পণ্সাশ অক্ষর মাতৃকাবর্ণ। ক-চ-ট-ত-প-য়াদ বর্ণ, বর্ণের দেবত। ও 
মৃতাবন্তারেরও বিধান আছে। যেমন-_ 


০৫ নি না টির: রা 
অবর্গ***০ 5০০৮৮ 2 ত০৮০৯০৩৮০০০০০০০৯০০০০০০*০*৯*** বাসিনী 
কব ০2০ ০২ ০০৩০৮ ০ **০০*০*১** কামেখরী 
চবি5555 58 ০৮০ ০০০০০০০০০০০ ০০০৭৭০****০** মোদনা 
টবর্গ***-.১১০০০০ ০০০ ০৩০০০০০০ত০৪০ ০০৪০০৯০৯০০০ - *** িবমলা 
পবর্গ*******০*-০০০০০০০০০৯ ৩০০০০ ০৯৯৯০০০০০০০০*০***  জঁয়নী 
যবর্গ-** *******ত* *৯০ ০৪০৪০ ০০০ ৪৯৮০০০০০০০০-০০০৯**০-***-- সবেঙ্রী 


শাবণাঁ****...-..*০০১১০০০০০০০০০০০০০০০ ০০০০০০০০০০৯, কোলিনী। 


কুগালনীযোগ ও সামরস্ানুভূ,.ত ১৫৫ 


তাছাড়া অন্য দেবীর। আছেন- ত্রহ্গাণী, মাহেশ্বরী, এীজ্ঞী, কৌমারী, বৈফবী, বারাহা- 
চামুণডা, মহালক্ষমী - আটজন । এ*র! দেবী ও মহাশন্তি, সুতরা* এদের বর্ণ ও মাধু 
আছে ভিন্ন ভিন্নভাবে । কি কোলমার্গ, সময়মার্গ ও অন্যান্য মার্গ, সকল মার্গের 
সাধনায়ই মাতৃকাতে ধ্যানের কথা আছে। এই মাতৃকার ধ্যান ষচক ও শিব 
শন্তিসাধনার সঙ্গে সঙ্গে শিব ও শান্ত, প্রকাশ ও বিমর্শের একাসাধনের উপদেশ-- 
কি ষট্‌চক্র সাধনায় 1ক শ্রীযন্ত্র সাধনায় ।২৬ 


॥ গ্রীকুলে শ্রীচক্রসাধনা ( নবচক্র ) ॥ 

সৌন্দর্যলহরী বা আনন্দলহরীর ১৭ সংখ্যক স্তোত্ --'সাঁব্তীভিবাচ্যাং শাশি 
মাঁণশিলাভঙ্গ-বুচিভি.. মধুরৈ2,। 

টিকাকার লক্ষীধর আগমরহসের পরিচয় দিতে গিয়ে মাতৃকাচকের উল্লেখ 
করেছেন পণ্চাশৎ-বর্ণা1ত্মক। | সেখানে বাঁশনীশ্তি স্বরাত্বক।,__" স্বরাত্মিকাঃ শল্তযঃ 
স্কাটকাভাঃ ৮ | এই সম্পর্কে ্রকোণ-__মূলাধার, অহ্কোণ-স্থাধিষ্ঠান, দশার-_ 
মণিপুব, দ্বিতীয় দশার-_ অনাহত, চতুর্দশার-- বিশুদ্ধ, শিবচর চতুষ্টয-_ আজ্ঞ। ও 
চতুরস্রবন্দুস্থান সহম্রদল-পদ্স্ববূপ। একথা প্বেও বলোছি। শ্রীচক্রুসাধন। 
শ্রীবিদ্যা বা ন্লিপুরসুন্দরীর উপাসনার জন্য। মূলাধারাদি ছ'ট চক্রের সঙ্গে 
একীভূত বা অভিন্ন হয়ে সোমখও্ড, সুধাথও ও আগ্রথণ্ডে বিভন্ত । এই ফোম, সূর্য 
ও আঁগ্র-_এই খণ্ডতিনাঁটর সমাষ্ট বা সমবেত-বৃপ পণ্টাশং কল। বা বর্ণ অ, ক,চ, ট, 
ত» প,য এবং শ--৮ বর্গে বিভস্ত সেকথাও প্বে বলেছি। পণ্টাশাট কল। বা বণ 
'মাতৃকা,। এই ৮ট বর্গের দেবী যথাক্রমে বশিনী, কামেশ্বরী প্রভীতি। শ্রীচক্রেব 
সঙ্গে ১২ট যোগনীর সমাবেশ আছে। যোগিনীদের নাম বিদয, বোঁচকা, মোচকা, 
অমৃতা, দীপিক।, জ্ঞান, আপ্যায়শী, ব]াপিনী, মেধা। ব্যোমর্পা, সা্ধি ও লক্্মী 
প্রভৃতি দ্বাদশ যোগিনী । দেবীপৃজায় যোগিনী, ডভাঁকনী ও মাতৃকাদের সম্পর্ক 
[নবিড়। দেবী শ্রীবদ্যা বা নিপুরসুন্দরী অস্টবর্গত্বক। পণ্টাশৎ-কলাযুস্ত বা 
বর্ণাত্মক]। 

ঢীকাকার অচ্যুতানম্দ একটু ভিন্নভাবে শ্রীবিদ]ার রূপ কল্পনা করতে বলেছেন। 
[তিন বলেছেন যে, শ্রীবদ॥ার পণ্ম-যাগের সময়ে স্বীয় প্রাণময় আগ্থাকে শিব থেকে 
অভিন্ন ভেবে মূলাধারক্ত থেকে পরমিব | বা মূলাধার থেকে সহম্ারচক্র ) 
পর্যন্ত কুণ্াঁলনীশন্তিকে সর্বশস্তিস্বর্প ভাবন৷ করতে হয়, সে'জন্য কুগুলিনীর গর 





২৬। এ"সম্বদ্ধে বামকেশ্বরতন্ত্র, [নত্যষোড়শীকার্পব, “সৌল্গধলহর'-র শ্রীম্পপ্দ্রীধর়ের 


চক! প্রতৃতি ভ্রইষ্য। 


১৫৬ তত্ত্রে তত্ব ও সাধনা 


রক্ষা-বিফু-শিব, অথব। সূর্ধ-আগ্নিচজ্্র এই তিনি বিন্দু চিন্তা করতে হর । এরপর 
চদৃকলার ধ্যান। এরপর রজোগুণসূচক ব্রহ্মরূপ উধাবন্দুকে দেবীর ( তিপুর- 
সুন্দরীর ) মুখর্পে, সত্তগুণসৃচক হাঁর ও হর-রৃপ দু'ট বিন্দুকে দেবীর দু”ট স্তনর্পে 
ও অধগান্ছত ব্রদ্ধা-বিফু-শিবরূপ হকারার্থ-সৃক্ষা-চিংকলাকে ঘ্রিকোণাকাত অঙ্গরূপে 
চন্ত। করতে হয়। এই সম্বন্ধে শ্রীক্রমে কথিত আছে-_ 

“বন্দু্রয়স) দেবোশ, প্রথমে দেবিবন্তুকম্‌ 

1বন্দুদ্ধয়ং স্তনদ্বয়ং হাঁদ স্থানে নিয়োজয়ে। 

হকারোদ্ধং কলাং সৃষ্ষমাং যোনমধ্যে [বচিন্তয়েৎ ॥ 
্রীক্রমের মতে 'ভাবচুড়ামিংগ্রছ্থেও এ' কথার সমর্থন আছে। 


॥ দুই ॥ 

॥ প্ীচত্রসাধনক্রমের ধারা ॥ 

তারপর বলা হয়েছে, 'যাঁন সহম্রদলপদ্মে কামকলার ( কুগুলনীদেবীর ) ধান 
করেন শ্রীচক্রের অন্তর্গত ন্রিকোণে তিনি ধ্যান করেন কামকলো ব৷ ব্রিপুরসুন্দরীরই। 
কামকল৷ বা ভ্রিপূরসুন্দরাই শ্রীচক্রের ত্রকোণ এবং ন্রিকোণই দেবীর সৃক্ষমূর্তি ।""*এ' 
ভাবে দেবীর পূর্ণাঙ্গরূপের প্রকাশ হয়। এই পর্ণাঙ্গরূপ থেকেই কালী, তারা, দুর্গ।, 
গোরী, আম্বকা, কোঁষিকী প্রভাতি দেবীর বিকাশ হয় । এই অবস্থায় সাধক দেবার 
স্তব করেন, _সৌন্দর্যলহরীর ২২ সংথযক স্তোত্র _“ভবানি ত্বং দাসে মায় 'বিতর দৃষ্টি 
সকরুণা'। দেবীর করুণার প্রার্থী তখনই হন সাধক। কাঁয়ক, বাচিক ও মানাঁসক 
উপাসনাই তখন সাধকের অবলম্বন । “শবো ভূত্ব। শিবং বজেং"। দেবীর সঙ্গে অভেদ- 
ভাবন! তখনই হয় সার্থক ! সাধক দেবার সঙ্গে একাত্মভাব প্রাপ্ত হন। এই একাত্ম- 
জাবকেই সাভুযামুন্ত বল হয়েছে। অবশ্য সৌন্দর্যলহরীর ২৩ সংখ্যক প্লোকে দেবীর 
(শ্রীবিদার] সঙ্গে সাধকের এঁকোর বা একাত্ম বোধের ভাব প্রকাশ করেছেন-.ছবয়। 
হৃত্বাবামং'বপুরপারতৃপ্তেনমনসা'-প্রভীত। এখানে অদ্বৈতবেদাস্তের মতে। 'একোহ্হমৃ'- 
এর ন্যায় 'ত্বমহং,--তুম ও আম এক ও আভন্ন'-ভাবের প্রকাশ পায় । 


॥ শ্রীবি্ভাউপাসন। _কুণুলিনীশক্তির জাগরণ ॥ 


“যট্চক্রনিরূপণ' ও সোন্দর্যলহরীস্তোরে কুগালনীজাগরণের সার্থক-বর্ণন৷ পাওয়া 
যায়। বশেষ করে আচার্য শক্ষর-রাঁচিত “সোন্দ্ধলহরী -ল্চোন্রের উপর শ্রীনৎ 


লক্ষমীধরের চীক। অপ্ধভাবে মহাশান্ত কুল-কুগাঁলনীর জাগরণের কথা বর্ণনা 


কুণুলিনীযোগ ও সামরস্ানুভাত ১৫৭ 


করেছে। পরমহংস পর্ণানন্দ তাঁর 'শ্রীতত্চিন্তামাণ'-তস্ত্রের বষ্ঠ অধাায়ে ষট- 
চক্রের বর্ণনায় ৫২ প্লোকে 'কুগুলিনীযোগপ্রকারং*বন্তবযে আধারশান্ত-কুগুলনীর 
স্ত। ও রূপ-সন্বন্ধে বলেছেন__ 
শভত্ব৷ লঙ্গতয়ং তত পরমরসাঁশবে 
সৃক্ষবধ্যানল প্রদীপ্ডে, 
স| দেবী শুদ্ধসতু। তাঁড়াদব বিলসং-- 
তত্তুর্পা সুসূন্না । 
রহ্মাথ্যায়াঃ শিরায়াঃ সকলসরাসজং 
প্রাপ্য দেদীপ্যতে তন্ন 
মোক্ষাখ্ানন্দরূপং ঘটয়াতি সহসা 
সৃক্ষতালক্ষণেন ॥ 
নীত্ব। অং কুলকুগুলীং লয়বশাদ্‌ 
জীবেন সার্ধ মৃধী-_ 
মোক্ষে ধামনি শুদ্ধপপ্রসদনে 
শৈবেপরে স্থামনি 1৭ - প্রভৃতি। 
*শান্ত্যানন্দতরা্গণী': ততরগ্রন্থেও অপরৃপভাবে কু লনীশান্তকে চক্রে চক্রে উন্নীত 
ক'রে আজ্ঞার্প জ্ঞানচক্রে এবং পরে দ্বাদশদলগুরুপদ্মে তারপর সহম্রারপন্ে বা চক্রে 
পরমাবন্দুরুপ পরমশিবের সঙ্গে কুগ্ডালনীকে মিলিত করতে হয়,_-“সকলসুখসম্তান- 
লহরী পরীবাহোহংনঃ পরম হাতি নান্ম। পরিচিতঃ এই পরমশিবের সঙ্গে সমচৈতন/রসে 
২৭। “শারদাতিলক'-তঙ্ছের ২৫।৯২---০৬ প্পোকে আছে-__ 


“পিং ভবেখ কৃওলিনী শিবাত্বা 
পদং তৃ হংসঃ সকলাত্তরত্। । 
স্ধপং ভযেদ্‌বিন্ৃরনত্ত ( মন্দ )-কাস্তি- 
রতীতরূপং শিবসানয়স্থম্‌ । 


অকার”+উকার+মকারহুত প্রণবই পিও সেকথ পুর্বে বলেছি। 'কৃওলিণীশক্তিঃ তদ্‌ব্ধপা 
শৈৰ শিবাত্মাসঝলাস্তরা স্ব! হংস:।...পরমার্ধতন্ত শিবয়ো; সামরস)মতীতন্কপমেব'। টিকাকার 
রাঘব বলেছেনঃ "আনন সান্ুযামৃতি তবভীত্যাহ পিগাদীতি”, | *ম্বাকূপযনুত্তিমাহ শিব 
ইতি” । অর্থাং চীকাকার র।/ঘবতট্টের মতে, পি, প্রণব ব1 কৃঙলিনীশক্তির সাঁমরসে) 
. সাভ্য)মুক্তি এবং হংস-শ্বের সামরূস্য সান্ধুপ্যনৃতভি হয়। শিব ও শক্তি অভেদ ও এক 
এই সিদ্ধান্তই আগমশান্বের অভিমত। কৃগুলিনী জীব, এবং তার জাগরণের অথই হোল তার 
ষে স্বর্ধপসত্তা-শিব সেই বিষয়ে সচেতন হওয়]। এই সচেতনতায় নম 'সেহং হংস:,স্জীবই 


স্ন্ধপে শিব। 


১৫৮ তন্ত্রে তত্ত ও সাধন৷ 


একীভূত হওয়ার জন্য। প্রপণ্চসারতন্ত্রে এই 'হংসঃ'-রূপ পরমাঁশব-সম্বন্ধে বলা 
হয়েছে £ “হংকারো বিন্দুরিতুযুন্তে বিসর্গঃ স হাত স্মৃত৮”। আধারশান্ত কুলকুণালনীর 
জাগরণে শাস্তর গাঁ উধ'গামী হয় তার দ্বর্প পরমবিন্দ্ু | হংস পরমাঁশবের সঙ্গে 
সমচৈতন্যরসে একীভূত হওয়ার জন্য। 


॥ তিন ॥ 

॥ তন্ত্রে ও যোগে কুগুলিনীযোগসাধনা ॥ 

তন্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে কুগালনীশাঁস্তকে “হুং-বাঁজে জাগ্রত ( প্রদীপ্ত ) করতে হয়। 
তখনই মূলাধারচক্র ত্যাগ করে এবং শন্তি অন্যান্য চক্র ভেদ ক'রে সহম্রারে পরমাশব- 
স্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যে একীভূত হয় । তখন জীব ( সাধক ) শব ব৷ ব্রহ্ধরূপে আপনাকে 
উপলান্ধ করেন। মায়ার শৃঙ্খল তখনই সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন (দূরীভূত) হয়,_"ভদ্যতে 
হদয়-গ্রান্ঘঃ-” ৷ শৃঙ্খল ছিন্ন হওয়া বৃূপক-কথা, আসলে 'মথ্যাজ্ঞান দূর হয়ে 
সতজ্ঞনরূপ ব্রন্ধকে জীব উপলান্ধ করে। অদ্বৈতবেদান্তসাধনার ক্রম বা ধারাবাহক 
পদ্ধতি এ'থেকে কিছুট। পৃথক হলেও শ্রবণ, মনন ও নিদিধযাসনের পর সাধক যে 
“তত্মাস',-তৎ + ত্বম+ আস, অর্থাৎ ত্বমূ বা পাশবদ্ধ জীবই পাশমুস্ত তত বা বরহ্ম-__ 
এইতত্তের তখন উপলান্ধ হয় । তন্ত্রে ও যোগে কুগ্ডাঁলনীশান্ত জীবপর্যায়ভুন্ত। বেদান্ডের 
মতে, মিথ্যাজ্ঞানাশ্রয়ী জীব আপন বক্ধন্বরূপে তখন প্রাতষিত হ'য়ে মাহমান হন এবং 
শান্তর ও জীবদ্বের রূপান্তর হয়। সুতরাং 'বাঁডল্ন সাধনার ক্ষেত্রে সাধনার নাম ও 
সাধনক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হলেও লক্ষ্য বা আদর্শ আভল্ন ও এক,_-“একমেবাদ্বিতীয়মূ' । 

যোগসাধনায় ও তন্ত্রসাধনায় কুওলিনীশান্তি প্রবুদ্ধ হ'য়ে যখন মূলাধারচক্র থেকে 
আজ্ঞা প্রভাতি ছ'ট চক্র পর পর ভেদ করে, তথন ব্রহ্মা, 'বিষু ও রুদ্র তিনটি গ্রান্থও 
তরন্গ্রান্ছ, 1বষুঃগ্রান্থ ও রুগ্ুগ্রান্থি) ভেদ করে সেই মহাশান্ত কুগালনী। ব্রন্মগ্রান্থর স্থান 
মানিপুরচক্র, ববিষুগ্রাস্থর চ্ছান অনাহতচক্ত ও রুগ্গরন্থির স্থান আজ্ঞাচক্র । বামে ইড়া, 
দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুযুয্স। তিনটি নাড়ী। ইড়াকে যমুনা, পিঙ্গলাকে সরস্বতী ও 
সুযুন্নাকে গঙ্গানদী বলেও সাধকের চিন্ত। করেন ।*৮ সোম. সূর্য ওআগ্ন তিনাট নাড়ীর 
প্রতীক। তথন নাদতত্ের সা ধকগণ মূলাধারচক্কে তথা যুস্তঘিবেণীতে ও আক্জাচক্রে 
তথা মুক্তন্রিবেণীতে আঁভীষন্ত হন (প্লান করেন )। যু্তািবেণীর শ্লানে মুন্ত লাভ 
হয় না, €ক্তু মুন্তাত্রিবেণী মোক্ষদায়িনী ও অজ্ঞাননাশনী । 


২৮। ছিন্নমত্ত1! দেবী মহাবিদ্যা গ্গানদী অর্থাৎ সৃযৃদ্ধা। এই সৃযুর্াব্বপ গঙ্জানদীর অম্বত- 
ধার] দেবী ছিন্নমত্তা পান করেন, এজন্ত তিনি মুক্তিময়ী বা মুক্তিহরূপিনী। 


কুগুলনীযোগ ও সামরস্যানুভতি ১৫১৯ 
॥ অনাহৃত-নাদ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্$পরমহংস ॥ 


অনাহত-নাদের প্রসঙ্গ ছাড়া শ্রীরামকৃষদেব সাঁবকষ্প ও নিবিকস্প-সমাধিরও 
আলোচনা করেছেন বহুবার বহু প্রসঙ্গে । শ্রদ্ধেয় শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় 
'সমধিতত্ু-_সাবকলম্প ও নিবিকল্প* । শ্রীশ্রীকথামৃত, প্রথম ভাগ, ৫ম থণ্ড ২য় 
পরিচ্ছেদ ) প্রসঙ্গে ভক্ত অমৃত ও শ্রীরামকদেবের কথোপকথন নিয়ে আলোচন৷ 
করেছেন। আলোচনাটি হোল-- 

“অমৃত। মহাশয়, আপনার এই সমাধি অবস্থায় ক বোধ হয় 2 

শ্রীরামকৃষ (ভক্তদের প্রতি )। কামনী-কাণ্চনে মন থাকলে যোগ 
হয় না ( হয় ভোগ )। সাধারণ জীবের মন লিঙ্গ, গৃহ্য ও নাভিতে থাকে । সাধ্া- 
সাধনার পর কুল-কুগালনী জাগ্রত হন। ইড়া, পিঙ্গলা, আর সুধুস্ন-নাড়ী । সুযুন্সার 
মধ্যে ছ'টি পদ্ম আছে। সর্ধনীক্পে মূলাধার ৷ তারপর স্বাঁধষ্ঠান, মাঁণপুর, অনাহত 
[বিশুদ্ধ ও আজ্ঞ।। এইগুলিকে ষট্চক্র বলে। 

“কুলকুগুলনী জাগ্রত হলে মৃলাধার, স্বাধিান, মাঁণপুর- এই সব পদ্ম ক্লমে 
পার হ'য়ে হদয়মধ্যে অনাহতপদ্ম সেইখানে এসে ( শক্তি) অবস্থান করে। তখন 
[লঙ্গ, গুহ, নাভি থেকে মন সরে গিয়ে চৈতন্যরূপ হয়, আর জ্যোতিঃ দর্শন | সাধক 
অবাক্‌ হয়ে জ্যোতিঃ দ্যাখে, আর বলে- এক, এক !” 


॥ বট উক্রভেদসন্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংন ॥ 


“যটচক্র ভেদ হ'লে কুগালনী সহস্রারপদ্মে গিয়ে পরমাঁশবের সঙ্গে [মালত হয়। 
কুগুলিনী সহম্রারে গেলে সমাধ অর্থে ?শিবশান্তসামরস্া হয়। বেদান্তমতে ব্রদ্মোপন 
লান্ধ হয়। ভিন্ন ভিন্ন চক্রকে 'ভূমি' বলে। সহম্রার সপ্তভূমি। হৃদক্ন- চতুর্থ 
ভূমি, অনাহতপপ্প দ্বাদশদল | বশুদ্ধচক্র পণ্চম ভূঁমি। বিশৃদ্ধচক্রে মন উঠলে 
কেবল ঈশ্বরীয় কথা বলতে আর শুনৃতে প্রাণ বকুল হয়। এ চক্রের স্থান কণ্ঠ। 

[বশুদ্ধ যোড়শদলপদ্ম। যার এই চক্রে মন এসেছে, তার সামুনে বিষয়ের কথা 
_-কামিনী-কাণ্নের কথ হ'লে আাঁর কষ্ট হয়। এরৃপ কথা শুনলে সে” সেথান 
থেকে উঠে বায়। তারপর বঠ্ঠ ভম,__ আজ্ঞাচক্র,_দ্ধিদল-পদ্ম ৷ এখানে কুলকুগাঁলনী 
( কুল -মহাশান্ত কালী ও কুগালনী -মহাপ্রকাতর আবিচ্ছারিত আবকৃতস্পরমকারণ 
-_নাদ, সুতরাং নাদই মহাশান্ত কালী, সে কথ শ্রীরামকুফ প্বেই উল্লেখ করেছেন ) 
এলে ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। কিন্তু একটু আড়াল থাকে,_যেমন লঞ্ঠনের ভিতর 
আলো মনে হয় আলো ছু'লাম, কিন্তু কাচ (81855) ব্যবধান ( তফাৎ ) আছে ব'লে 


১৬০ * তঙ্কে তত্ত ও সাধন৷ 


ছোওয়। যায় না । তারপর সপ্তম ভূঁম,_ সহম্রারপন্প । সেখানে কুগ্ডালনী উপাচ্ছিত 
হ'লে সমাধি হয়। সঙ্ুআারে সচ্চিদানচ্দ্-শিব আছেন। তিনি শান্তর 
(নূলাধারল্ছ প্রসুপ্ত। কুগলনী যখন জাগ্রত হয়ে চক্রের পর চক্র ভেদ ক'রে সহম্রার- 
চকে চৈতন্যময়ী শান্তরূপে উপনীত হন, তখন তার ) সাহত মিলিত হন॥ এর নাম 
শিব-শক্তির মিলন”। 'হেসৌ সেহৌ”- এই শিব-শান্তর মিলনের নাম তন্ত্র 
মুন্তি। এই মুন্তির নাম সমরসে অর্ধনারীশ্বররূপে নিত্যে নিত্যে_ চৈতন্যে চৈতন্যে 
মিলন। অস্ত্রে 'হেসৌ সেহৌ' এবং বেদান্তে 'হংসঃ সোহহম্‌” এক কথা । 


॥ চার ॥ 
॥ তন্সদৃচিতে ব৷ তল্জসাথনাস্স চরমতন্ব ॥ 


অসশান্ত্রে বা আগমশান্ত্রে শিবত্রদ্মর্প চরমতত্বের তথ মু্তির স্বরূপ কি সেইসন্বন্ধে 
'গারদাতিলক' প্রথম ও পণ্সবিংশ এই দু'টি অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণনা করেছে। 
টীকায় পাগুত রাঘবভট্র বিস্ৃতভাবে তদের বশ্লেষণ করেছেন।২১ আগমশান্তে 
পরমিব ও 'বিমর্শশান্ত এই দু'টি চরমতত্। এ'দু'টি অত্বের মিলনে সৃষ্টির সার্থকত৷ 
সম্পন্ন হয়। পরমশিব ও শান্ত ( বিমর্শ ) দু'টিই নিত্য ও সত্য তন্তু এবং এ'দুটির 
[মিলনে সৃষ্ট 'বিশ্বসংসারও সুতরাং নিত্য ও সত্য॥ 'বিশ্বসারতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার 


২৯। এ'সম্বছে শ্রদ্ধের় আর্থার এযাভালেনের 'প্রপঞ্কসারত্প্রস্থ" ভ্রউব্য ॥ কলিকাতা 
আগমানুসন্ধানসামতি' থেকে ১৯৩৫ স্বীক্টাব্দে প্রকাশিত এই সংস্কৃত গ্রন্থের [10470৫1098108- 
এজার্থার এযা।ভালন লিখেছেন 2 “710৩ 2901001 01 0156 7770770805270-58527279 
88053 1086 91012 15 006 ৪০08০: ০91 17319 071 110100818 1885 11808 188- 
1800 (/১৬81818 ) 0116 101381950901067 9158110878--- প্রশঞ্চসারবিবরণ' আচার 
পল্পুপাদ-কৃত ভাস্ত। প্রপঞ্সারতনন্ত্রর আচাধ পদ্মপাদেরই স্বীকৃতি যে, 'প্রপঞ্চসারভগ্তর' 
শিবাবতার আচার্য শঙ্করের রচিত। তাছাড়া 'প্রপঞ্সারাববরণ'মব্যাখ্যার প্রয়োগক্রষ- 
দীপিকাও আচার্য পদ্মপাদের রচিত। 


আচার শঙ্কর-রচিত 'সৌন্দধলহরী' ও অপ্যর়দীক্ষিত-রচিত (অন্তপ্রন্থ) 'আনন্দলহ্রী,'- 
স্তোত্রগ্রন্থে শাক্তদর্শনের বিভিন্ন বিচার কর! হয়েছে ।*তাছাড়। আচাধ শঙ্করের বহুবিধ স্তোত্রে 
বিচিত্র সম্প্রদ|য়ের দর্শনচিন্তার পরিচয় পাওয়া যার়। শঙ্কর-রচিত *সৌন্বর্বলহরী” “আনশ্দ- 
ল্হ্রী” নামেও পরিচিত। 

কথিত যে, আচাধ শন্করের গুরু আচার্য গোবিল্দপাদ 'ভ্রীবিদ্তারত্বৃজ্ঞ' রচনা করেছিলেন । 
গোবিন্দপাদের গুরু অজাতিবাদ: আচার্ধ গোঁড়পাদ। অজ্কাতিবাদ নিদ্বর্ঘ-অধৈতবেদাত্ডের 
হততবাদ,-যাতে 9৮:৮)০$1$৩ [0681155 ( বিজ্ঞান ব! ব্রন্মসভাবাত ) স্বীকৃত হয়েছে। 


কুণ্তালনীযেগ ও স্মমরস্মনুভূতি ৯৬৯ 
করা হয়েছে যে, 'অহং--প্রকাশ ও "ইদং২_বিদর্শ এটিই চৈতন্য ব। চিতবরূপ। 
'আহং' বা শিব”চতঘ্বরূপ এবং 'ইদং বা শত্তি_চিতঘ্বর্প। £ “ঝ। অনাদির্পা 
চৈতন্যাং ধ্যানেন মহাগ্রলয়ে সৃষ্ষা৷ ন্ছিত”। তত্তশান্সের মতে, মহাপ্রলয়ে শশ্তি 
( মহাশান্তি ) শিবে ( পরমচৈতন্যে ) বাঁজাকারে প্রসুপ্ত থাকে । এসকে শারদ।- 
তিলকতঙ্জে প্রথম অধ্যায়ে আছে-_ 

শনত্যানম্দবপু-নিরস্তরগলংপন্তাশন্ব্ণৈঃ রমাদ্‌ 

বমগ্তং যেন চরাচরাত্মক মিদং শবদার্থর্পৎ জগৎ । 

শব্দন্রচ্ধ বঁচিরে সুক[তিনশ্চৈতন্যমন্তগগতং 

তৃবোহ্ব্যাননিশং শশাঙ্কসদনং বাচাসযীশং সহঃ ॥ 
এক্পোকে সৃষ্টি ও শব্ত্রচ্মতত্তবের মূলকথার পারিচয় দেওয়। হয়েছে । আগম 
বা অর্রশান্ত 'আভাসবাদ+ হ্বীকার করে এবং অদ্বৈতবেদান্ত পববর্তবাদ' স্বীকার করে। 
চীকাকার পাঁগুত রাঘবভট বিবর্ভবাদ-অনুসারে এই ক্লোকের ব্যাখম করার চেষ্টা 
করেছেন $ “পররদ্ধৈব স্বাত্মাববঙর্পং সকলং জঙ্গৎ সসর্জোত শ্রোতবাকঃপ্রাতি 
পাদিেহর্থ2। শান্তর আধারদ্বরূপ মহাশনির্পণী কুগুলনীর শিবের সঙ্গে মিলনের 
সার্থক আগমে বা শান্ে বিশষভাবে স্বীকৃত হয়েছে 2 “বদ ঝ৷ শারে শবসৃক্ট্রে- 
সৃক্ট্রোপিকুগ্ডালন এবোৎপতেন্তসস এব'কুগুলী-পরদেবঅ'হাতি পরদেবআন্বোনেনদনু- 
স্মরণমেবোচিতাঁমাতমহংশব্দেন তেজোর্পাকুগ্ালনীতুরতে ।...বর। কৃঙলম শব্দার্থ- 
রূপং পরা-পশ্যস্তীত-মধ্যমা-বৈখরীর্পত্বেন শব্দজনকত্বাৎ কার্যে কারন্মেপচারাৎ শব্দ- 
ব্যাগুন। বন্ধা বয়া শব্দার্থব্পং চরাচরাত্মকং বিশ্ব” ব্যান । শব্দার্থ নিয়েই 
বিশ্বচরাচরের সার্থকতা । এই শব্দ ও অর্থের কারণ ও আধার ঠৈভন্যর্প্প শিব ও 
চৈতন্যরাপণী শান্ত । শন্তির বান্তব-রূপ “কুলকুণ্ডালনী"-শ্তি, বে শান্ত সুযু্াবন্ধে 
উর্ধগ৷ এবং অধোভাগ্গে মূলাধারপন্ে প্রাতিিঅ । শারদাভিলকতন্তরের ২৫শ অধ্মরে 
1শব ও শান্তর সামরস্যরূপ যোগ্ের (মিলনের ) কথ বল। হয়েছে-- 

“অথ যোগং প্রবক্ষা/ম সাঙগং সাদৃপ্রদারকমূ। 

একং জীবাজ্ন্যেরাহুর্যোগং যোগাবশারদাঃ ৪ 

সু টি হট 


৩০ ॥ মহাশক্তি কালাম্ব গলায়- নরমুগ্তযাল! স্বরবর্ণ ও ব্যগ্রনবর্ণের যাল!। সাধক 
ঝামপ্রসাঘ বলেছেন. “কালীপঞ্চাশবর্ণমরী” ৷ শবাত্মক বর্ণ, সুতরাং শব্ব ( কারণ ) থেকে 
বিশ্বসূতি কাধ । বাক্যপদীরকায ভত্হন্বির অভিবতও ভাই ( -_বাক্যপদীয়? উব্য )। 

ন্ধে তস্ব ও লাখবা-"১১ 


৬৬২ তন্ত্রে তত্র ও সাধন৷ 


শিবশত্ত্যত্বকং জ্ঞানং জগুরাগমবোদিনঃ ॥৮ 
চীকায় পাণ্ডত রাঘবভট্ট এখানে শিব ও শান্তর সামরস্যর্প ( সমান-চৈতনারসের ) 
এঁকাকে অদ্বৈতবেদান্তসম্মত বলেছেন £ “বেদাস্তপক্ষমাশ্রত্যাহ এঁকামিতি”__ 
কেনন৷ জন্মমৃত্যুপ্রবাহর্প সংসার-আবর্তের পারে উপনীত হ'তে গেলে শিব-শান্তর 
একা অর্থে চৈতন্যেচৈতন্যে সমরসর্প বা সমরসে মিলনের প্রয়োজন £ "'সঞ্ধানং 
যোগামত্যাহ্ঃ সংসারোচ্ছীন্তসাধনম্‌ '। অবশ্য ভাষো রাঘবভট এপ্রসঙ্গে “তচ্চ 
তত্রমাস-ইত্যাদ. শ্তীসদ্ধম” বলেও প্রয়োগসারের প্রমাণ উদ্ধৃতি করে বলেছেন ঃ 
“ীনষ্কলস্যাহপ্রমেয়স্য দেবস্য পরমাত্মনঃ' ॥ কাশ্মীরায়-প্রত/ভিজ্ঞাদর্শনের কথ উদ্ধৃত 
ক'রে নিল ও অপ্রমেয় পরমচৈতন্য-দেবতাকে তিনি ণশব'-আথ্যা 'দিয়েছেন,.__ 
পশবেতি”। তারপর [তান 'পরে শৈবা% ব'লে শিবসৃতবৃত্তর প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। 
তাছাড়া পরে তান 'উত্তরায়ায়তমাহ শিবোতি' ব'লে আঙ্নায়ের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত ক'রে 
বলেছেন £ “শবশস্ত্যাত্মকং জ্জানং শিবশক্তে]ারভেদজ্ঞানামত্যথ:,-শিব ও শান্ত 
অভেদ- এই জ্ঞানই আগমমতে মুন্তি। শারদাতিলকতস্ত্রের ২৫৬২-৬৩ গ্লোক- 
দ্লটিতে একথার সার্থকত প্রমাণ ক:রে পুনরায় বলেছেন তন্ত্রকার-__ 
শপওং ভবেং কুগালনী শিবাত্। 
পদং তু হংসঃ সকলাস্তরাত্মা । 
রৃ্পং ভবেদৃবিন্দূরনম্ত ( মন্দ-) কান্তি- 
রতীতবরৃপং [শিবসামরস/ম্‌ ॥ 
পিগাঁদযোগং শিবসামরস্যাং 
সবীঁজযোগং প্রবদস্তি সম্তঃ | 
শবে লয়ং 'নিত্যগুণাভিবুক্তে 
নিবাঁজযোগং ফলনিব্যপেক্ষমূ ॥, 
অকার-+উকার + মকারধুক্ত প্রণবই পিও। কুগুলনীশান্ত “তদর্পা শৈব শিবাআ- 
সকলান্তরাত্ম। হংসঃ...পরমার্থতন্ু শিবয়োঃ সামরস/মতীতর্পমেব”। ঢটীকাকার 
পাঁওত রাঘবভট এ,প্রসঙ্গে মন্তব্য ক'রে বলেছেনঃ “অনেন সাজুযামুন্তভবতীতাতাহ 
1পপ্াদীতি। সার্প্যমুন্তিমাহ শিব ইতি”। এ'সম্বন্ধে সংশয় ও জিজাস্য এই যে, পিও, 
প্রণব ব৷ কুগ্ালনীরৃপিণী শান্তর সমরসে বা সামরস্যে সাজুযামুন্ত এবং শিবের 
সামরস্যে সার্পাযমুক্তি-_এই দৃ'রকম মুন্ত যথার্থশান্তকামী সাধকের পক্ষে কামা 
1ক-না ? অছাড়া'চক্রে চক্রে গালতসুধয়া "“কুগালনী-সুধাঁভিঃ'-_-এ'ভাবে যটচক্রভেদ 
করে সুধার বা 'অমৃতরূপ মুম্তির' আহরণ ক'রে পারশেষে পূর্ণদুধায় ঝ৷ অমৃতপূর্ণ 


কুগুলিনীযোগ ও সামরস্যানুভাতি ১৬৩ 


শিবে অর্থাং পরমচৈতন্যে “সমরস' বা “সামরস্য” উপলান্ধ করার রাঁতি বা পদ্ধাত 
অধৈতবেদান্ত স্বীকার করে না। অদ্বৈতবেদান্ত জীবকেই পিওরুপে গ্রহণ করে। এই 
দবাম্ত্রে আভাঁষন্ত হ'লে পাঁরশেষে উপক্গান্ধ হয় 'জীব বক্গ-ছাড়া অন্যকিছু নয়”। 
এই চরম ও পরম*্তত্ত পরিশেষে 'বোধে বোধ'-র্‌প প্রত্যক্ষ-উপলান্ধ করেন সাধক । 
এই উপলব্ধিতে সাজুষ্য, সামীপ্য, সারুপ্য প্রভাতি সুন্তর কোন প্রশ্নই আসে না। 
অদ্বৈতবেদান্তের মতে 'ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ_ বলেছেন অধ্যাসভাষো আচার্য শঙ্ফর এবং 
গীতার 'গৃঢার্ঘদীপিকা”-ভাষ্, আচার্য মধূস্দন সরস্বত।। সুতরাং প্রতাক্ষ বা 
অপরোক্ষব্রহ্ধানুভতিই ত্রহ্গভাব ও ব্রহ্ধস্থভাব। এই ব্রঙ্গাভাবে সম্পর্কের ব! 
লক্ষণের কোন অপেক্ষা ও সার্থকতা নাই। 


॥ আভাসবাদ ও বিবর্তবাদের পার্থক্য ॥ 


সুতরাং আভাসবাদের সমর্থক আগম বা অগ্রশান্ত্রের দারশানকা-দাষ্টর সঙ্গে 
[বিবতবাদের-সমর্থক অদ্বৈতবেদান্তের এবং সঙ্গে সঙ্গে আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করানুসারী 
আচার্ধদের মতের মধ্যে যে পার্থক্য _সেই সম্বন্ধে ডক্টর নম্দলাল কুণ্ডু তাঁর সুলিখিত 
110-224011977 271 52170. 2774 52104 27110507/)-গরন্থে যে মন্তব্য করেছেন 
তার উল্লেখ ক'রে বাল হ “4০০০1৫$08 1০ 98009818, 881 আত 56108৩ 
ড101) 001 5611869, 15 1৮1805) 91101) 25 019০0109115 80177611318, 
১০৫ 10) ৪ 1681 96795 20101011906 ; ড/185018 951 8076818 0 ০৩ 
500061101198, 05০8096 1019 28500181060 %/101) 10৩ /১0501016, আ1001) 
৪10906 18 7২681, [03 ৪6818006 25 80 11906176006) 7২681105 18 
10005 ০০91:09/6৫ 2800 10 11015 561095 0ে 111081090, 17610, 
1061610016, 119 5810 “811 (1119 19 319070810, 1181 ভাত 20681 18 
1080 91780 19 ৮৩5০000 0175 61010111091, 18 01818109810, [1081 1651, 
85 80199818110, 1৪ 1৬188. 

[10 58158 001195910, 0০৬৩৮০৩1, 06100010965 110018808. 71065 
9৪ 1600 15009800618 00 06009010067 11 16 ১6661 ৫0 181817)%, 
[৩ (08081815819 101 5৮615110106 18 10 97810008129 01 (06 
91060780168], 001 005৮ ০৪0 113615 ৮৩ 8096011108 0805668 ০01 
9181007080১ 70061560165 100810067, 116, 20800 81৩, 10 110811 686105৩, 
9810601 0£ 205625, 800 31৮8 80 98106) 81০ 0776......411 29 58000 


১৪৪ তন্ত্র তত্র ও সাধনা 


ভা168867 85 (০1811881066 ৩£ 71580 8$109801...... হকি 

জআভাসবাদের সঙ্গে বিবঠবাদের পার্থক্য বথেষ্$। আভাসবাদ খীকার করে 
সকজ আগসশান্র এবং বিশেষ ক'রে কাশ্বিরীয়-অধৈতাগমশান্ত | মহামহোপাধায 
ক্ষোপীনাথ কবিরাজ মহাশর এই উভয় মতবাদের ( আভাসবাদ ও বিবর্ভবাদ ) 
একটি সর্মীক্ষাসূচক আলোচনায় বলেছেন এভাবে £ “11086 98016 25 চিত 
7815217280৫ 0986 01598610018 78216) 01/21/7672 15 8৫701006 
৮ ০০৫৫ 52122-589709 870৫ 005 ৬6৫5.069. 001 £0)5 00656102) 15 
20. 0055 015911010 85 ও. 55/2172 70551015 £1020) 9970 10 0801 13 
টি 8100 86৩ ঠি০20 58128762105 ৬5৫৪068885৪ 2. 00953 009৫ 5৩ 
008828865, ঢ06 5 0516 01 ৪ ০৩81101011761558 11006585 (1050115 ০01 
55 08105 06671011068) 10811) £86 8076277 01 7190061 01 712% 55 ৪.0 
81611100554 € 227%7656 ) 918 5801%10 01 11:81010810, জা1101 
1555885 1৫--5 191০০555 18101 28 7001 15 8100 ৪3 1111601865৫ চ৩ 21৮. 

কিভু আগমশাযের এবং বিশেষ ক'রে কাশ্দিরীয়-প্রত্যাভিজ্ঞদর্শনের মতবাদ ও 
দৃষ্িতলী পরস্পরের সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের । আচার্য অভিনবগুপ্ত কাশ্িরীয় “তন্তরহসা- 
গ্রন্থে” একথাহ স্বীকার করেছেন ॥। মমঃ গোপীনাথ কাঁবরাজ তাঁর 44566 ০ 
17107 20586 (1916)শ্গ্ুন্থে আভমত প্রকাশ করেছেন 2 “9881 00৫ 
8৫000605012 82008 15 ৫7৩1৩110. হ 0৩116558 11) 55860910078 01 
টি০জ51 1 0665 917016 10 £০067965 1090৬620061), 10142 7163 678) 
2612555 8170 63166198110 13 0015 200915101...... 167) 0৩? 
(:52/05 ) 55 5007055৫0০0 65 01189116১ 71710756 15 1061 0০ ৮৩ 
150155৫ 1 7721256. (47710721750-7/5732 0. 5514 5661005 0০ 
০৩ 516608568৪5 10070081801, 200 319. (01 72275-50777516) 15 09 
1008৩৫ $1৩, 006 & 5955 ( লব ), 00৩ 5905 6510 000 006 91 
5081715 60 ৩0৫ 11661659 11080067, 

অধৈতব্দোন্ডের দৃষ্িঙ্গী এ'থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত। অধৈতবেদান্ত 


৩১ ৪ (৪) ৬2৫5 0, 159. 

0৪) ছঃ সভ্যদেব জিশ্র-প্রণীত “অব্বৈতবেদান্ত যে আভাসবাদঃ-্রন্থ (কাশ?) ব্রউবা॥ 
পঙ্িত অভ্যদেব শহর, সূরেশ্বর, সর্বজ্ঞাত্ধমুশি, আনন্মগিরি ও বিল্যারণ্যম্থনিশ্বর প্রভৃতির 
ভাষ্যে আভাসবাবের প্রয়োগ শ্রবণ করেছেন। 





কুণুলিনীযোগ ও সামরস্যানুভাত ১৬৫ 


থার্থভাবে আভাসবাদ স্বীকার করে না, কারণ আভাসবাদে সৃষ্টিরূপ বিশ্বরজ্মাও 
চিদ16দৃবাশিষ্ট প্রকাশ-বিমর্শময় এবং অনুভ্তরশিব, অথব৷ ভ্রহ্ধসংবিং (চৈতন্য) 
সগুণ-বরহ্ম-ঈশ্বর,যনি প্রকাশ-বিমর্শময় জগদৃবোচিন্রের কারণ এবং বৈচিন্যের সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে সম্পার্কত। মোটকথা, অদ্বৈতবেদান্তে বিশ্বপ্রপণ্টের কারণ ঈশ্বর,_ 
যান মায়োপাহত ও মায়াধীশ, এবং অনুত্তর-ততু বা পরাসান্থিদরূপপী ব্রহ্ধাতত্ব নিগুণ, 
কিংবা সর্বানরপেক্ষ-সগুণ-নিগু“ণের অতীত পরমচৈতন্য, সুতরাং প্রকাশ-বমশময় 
জগদৃবৈচিন্যের সঙ্গে সবাতীত ব্রদ্দের কোন প্রত,ক্ষসম্পর্ক নাই। "তান শুদ্ধ-বৃদ্ধ- 
মুস্তস্বভাব সবাতীত বা সবোপরম-নিতচৈতনাসত্তা । তবে ব্রন্মের সঙ্গে জগতের 
কোন সম্পর্ক নাই ব্যবহারিকভাবে ঝা ঝ্যবহারক দৃঁষিতে, কিন্তু পারমার্থক দৃষ্টিতে 
জীব ও জগৎ ব্রন্ম্বর্ূপই। 


॥ তল্পে সামরম্যমুক্তির রূপ ॥ 

তন্ত্র আভাসবাদই, গৃহীত। কিন্তু শ্রদ্ধেয় ভাষ্যকার রাঘবভট্র অনেক সময়ে 
বিবঙবাদের আশ্রয় নিয়ে কোন কোন তন্ত্রতত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। পাঁুত 
ভাস্কর-রায়ও “বারবস্যা-রহস্/'গ্রচ্ছে বিবর্তবাদের আশ্রয় নিয়ে বহু তন্ত্রতত্বের ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ করেছেন দেখা যায়। 


1 দক্ষিণী-তন্ত্রাচার্য ভাক্কর-রায়ের যুক্তি ॥ 


এ'প্রসঙ্গে আচার্য ভাস্কর-রায়-প্রণীত 'বরিবস্যারহসামৃ"গ্রন্থের 'প্রকাশ'ব্যাথ্যায় ধমাঁ 
ও ধর্স,_শান্তমান ও শান্তর আঁভন্নতীপ্রাতপাদক 'বিচারশৈলীর কথা মনে পড়ে। 
“কথাঁমব তাঁস্মন্জ্ঞাতে সবং বিজ্ঞাতমুচাতে”-_ এই প্রাতিজ্ঞার ভাষ্যে ভাস্কর-রায় 
বলেছেন £ “অত একৈকবিজ্ঞনেন সর্ধাবিজ্ঞানং শ্রুতাবুস্তং কথং সঙ্গচ্ছত ইতি 
সাম্চর্যমাহ--কথমোতি। অথবা ববতবাদং বেদাস্তসম্মতং পরিণামবাদী আগ্রকো 
দূষয়াত--কফথমেবোত।."*অন্েয়ং তান্তিকপ্রাক্রিয়া-_ইচ্ছামি', 'জানামি' ইত|দাবুত্তম- 
পুরুষান্তভাসসানং স্ফুরণান্বাঁয় জ্ঞানমেব প্রকাশাভিধং ব্রহ্ম । তচ্চ সবজ্সধেশ্বরত্বসব- 
ক তৃতবপূর্ণ্ব্যাপকত্বাঁদশাশ্তসংবলিতমূ। তস্য চানন্দরুপাংশ্চ এব স্ফুরণং পরাহস্তা 
[বমর্শং পরা লিতা-ভট্রারকা 'িপুরসুন্দরীতা1দিপদৈব্যবাহয়তে ।...বাচারভ্তণং 
[িকার+, ( ছান্দোগ্য-উপপানষৎ ৬।১1৪ ) ইত্যাঁদঘ্রুতীনাং তধৈব স্থারস্যাচ্চ। শান্ত- 
শাস্তমতোরুপাদানোপাদেয়য়োরত্যস্তমভেদং, ন পুনরোপানষদাদিবন্তেদাভেদো। 
অতএব 'সবং খানদং ত্রদ্গ' (ছাঃ উ; ৩ ১৪১) ইতি সামানাধিকরণামভেদে, ন 


৬৬৬ তন্কে তত ও সাধনা 


পুনবাধাল্লামূ। অদ্বৈতশ্ুতয়ঃ সবা অপ্যেতদভিপ্রায়িকা এবাবিযুদ্ধাঃ। সবপ্রমাণ- 
ূ্ধনাপ্লাশ্ুত্যা তদনুসারতন্্েশচাদ্বৈতে ক থিতে তাঁ্বরুদ্ধত্বেন ভাসমান: কার্যকারণয়ো- 
ভেদাংশ এব কম্পিত আস্তাং ন পুন? সবোহাপ প্রপণ1...ততণ্চ শুতেরাঁপ পারণামবাদ 
এব সংমতঃ 'সিধ্যাতি। ভগবতা ব্যাসেনাঁপ “প্রকৃতিশ্চ প্রাতজাদৃষ্টাস্তানুপরোধাৎ 
(বুহ্গসূত ১৪।১৩ ) ইত্যাস্মিশ্লাধিকরণে একবিজ্ঞানেন পবাবিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাং 
মৃদ্ধণনখানকম্তনাদদৃষ্টান্তমূ 'বহুস্যাং প্রজায়েয়' ( তৈঃ উপঃ ২1৭ ) ইত্যা ভধ্যোপদেশ। - 
[দকং চানুসদ্ধানেন পাঁরণামবাদ এবাভমতে...। ভাষাকারৈরাপি তত্র 'বিবর্তবানুসারেণ 
ব্যাচক্ষাণৈরাঁপ সৌন্দর্যলহ্যাম্‌ 'অনস্তং ব্যোম্‌ ত্বমূ ইতি শ্লোকে দত্বয়ি পারণতায়াম্‌' 
ইত স্বাভমতঃ পারণামবাদ এব স্ফুতিকৃতঃ ।৩২ 

এখানে দেখা যায়, আচার্ধ ভাঞ্ষর-রায় দার্খানক অগ্পয়দীক্ষিতের মতের অনুসারী 
হ'য়ে বিবতবাদের প্রসঙ্গে সৃষ্টিশ্রীতিকে পরিণামবাদের পক্ষে ব্যাথ্যা করার চেষ্ট৷ 
করেছেন। কিন্তু পাঁওত কৃষস্থামী শাস্ত্রী 'বারবস্যারহস্/গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন £ 
ক +:15506০01৬1১ 19/70/7712 200 41070717717. [10৩ (0100 20170777018 
৫1/1060 115918 11709179916 2170 [০008106, 111)9 (০100816 0010) 19 (2)6 
০005011 (106৬1) 01 006 500160)6 91৬2 (71072717170. 71005 00815 
(0:00 ৬12. ৬1১1)00 ০৪০৪০7০1176 20902118] ( (00208 08 ) 08356 
01 11)9 7001/6156 7 এপ্রসঙ্গে পাঁওত কৃষণ্থার্মী শাস্ত্রী মন্তব্য ক'রে পুনরায় 
বলেছেন যে, ভাস্কর-বায় পরিপূর্ণভাবে অদ্বৈতমতেরই সমর্থক কিস্তু অনেকে তাঁকে 
পাঁরণামবাদী তান্ত্রকমতানুযায়ী ব'লে ঝ্যাথ্য। করেন £ “6010 00৪ 18০৩ ০91 
10019 ৫17600 (95011000175 105 910181086 0০ 810৫ 8081 ৪ ৬1৪৮ 016৬8115 

01080. 31055181981 55918 ৪01110865 109%/814 005 4৯৫৮৪10৮802 
৮25 1705 ৪1190610617 5১1019801)6110 এজন্য শাস্ত্রী মহাশয় অদ্বৈতবাদের 
পক্ষে তিনট যুন্তর মধ্যে তৃতীয় যুস্ততে বলেছেন, আচাষ শঙ্কর স্বয়ং ২১।১৪ 
ব্রহ্ম সূত্রের ভাষে প্রথমে পরিণামবাদ ও পবে বিবস্তবাদের 'দিগ-দর্শন করেছেন। 
ঠিক তেমনইভাবে সংক্ষেপশারীরকার সবজ্ঞাত্মমুনর উদাহরণ দিয়ে তান পুনরায় 
বলেছেনঃ ০৪816891108) ৫০০18165 0080 11) 005 ৬ ০5৫5.008, 8981৩10 
[106 281110810708-৬ 208 18 01 1105 176069581% 5051010108 90906, ৬/10101) 
781001811 16808 10 0005 ০6008] ৫০০11119৩ ০1 /১0৮8108% 8৫৪.” ড্র 


৩২] “বন্সিবস্যারহুস্যবূ' (অ1ডেরাব সংস্করণ), পৃঃ ৪-৬ 


কুগালনীযোগ ও সামরস্যানুভাত ১৬৭ 


যোগেন্দ্রনাথ তক “তীর্থ অনুর্পভাবেই 'সংক্ষেপশারীরক"-গ্ন্থের উল্লেখ ক'রে সবজ্ঞাত্ম- 
মুনির আভিমত উল্লেখ করে এ'সম্বন্ধে বলেছেন £ 'আরহা ভামমধরামত্রাধিরোছুং 
শক]... '-_অর্থাং যাঁদও বেদান্তে পরিণামবাদ ও 'ববর্তবাদ এই উভয়ই গ্রহণ 
কর! হর, তথাঁপ পরিণামবাদ বিবর্তবাদেরই 'ভিন্তি বা প্ৰভীমস্বরৃপ স্বীকার করাও 
সঙ্গত হয়। সংক্ষেপশারীরকের ২৬১ শ্লেকে তাই বল! হয়েছে _ 

“বিবর্তবাদস্য হি প্রভূমিবেদান্তবাদে পারণামবাদঃ। 

বাবাচ্ছতহাস্মন্‌ পাঁরণামবাদে স্বয়ং সমায়াতি বিবর্তবাদঃ ॥৩৩ 
অবশ্য এসকল কথ সমস্বয়বাদীরাই বলেন ও যুন্ত প্রদশশন করেন। এ'সম্বন্ষে 
যুন্তি এই যে ব্রক্মসূত্কার বাদরায়ণ-ব্যাস [নজেই 'ভোন্তএাপ্তে£ ইত্যাঁদ সূতুদ্ধারা 
পাঁরণামবাদে ভেদের উল্লেখ ক'রে বিবর্তবাদে তার 'নষেধ করেছেন। এজন্য 
পাঁরণামবাদ ও ?ববর্তবাদের পৌবাপরও স্বীকার করেন বহু অন্বৈতবার্দী দার্শানক । 
সবজ্ঞাত্মঘাঁন এ+সম্পর্কে সে'কথাই বলেছেন £ “উপায়মাতষ্ঠাত প্বমুচ্ৈরুপোয়মাপ্তং 
জনতা যখেৈব। শ্ুতমুনীন্দ্রশচ 'ববর্তীসদ্ধৈঃ বিবর্তবাদং বদতস্তথেব ( ২৩৬ )৮। 
সুতরাং সমস্বয়বাঙ্দীদের আভমত যে, ব্ল্ঘপাঁরণামবাদ ব্রহ্গাববর্তবাদের বিরোধী নয়, 
বরং অনুকূল । সেজন্য বাল, তন্তজ্ঞানানষাত আচার্য ভাঙ্কর-রায়কেও অনেকে মনে 
করেন দ্বৈতবাদী, 1ক্তু পাঁরণামবাদকে গ্রহণ ক'রে তিনি পরে পরিণামবাদের 
সাহাযোই অদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতীসদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 


॥ তন্ত্রসাধনায় সামরশ্যানুক্তি ॥ 


তন্ত্রসাধনা অনুষ্ঠানমূলক, সুতরাং 'বাঁচন্র কর্মানুষ্ঠান ও 'বাধানষেধ তন্ত্রসাধনার 
অঙ্গ । আচার্য শঙ্কর গীতায় জ্ঞানক শ্সমুচ্চয় খণ্ডন করেছেন, যেহেতু জ্ঞান তথা 
্হ্মভ্ঞান কর্মের দ্বার উৎপাদয (বস্তু ) নয়, বরঙ্গাজ্ঞান বন্তুতন্ত্র, সুতরাং তা চিরাঁদনই 
আছে, কমানুষ্ঠানরূপ সাধনার দ্বার অজ্ঞান-আবরণ অপসারিত হ'লে স্বপ্রকাশ ব্রহ্গজ্ঞান 
আপানিই প্রকাশিত হয়, _যেমন মেঘ সৃধকে আবৃত করলে মেঘের অপসারণই 
চিরপ্রকাশ-সূর্যকে প্রকাশ করে । 

1কম্তু ত্র মুন্তর স্বরূপ ভিষ্ব। সাধারণভাবে নিদ্রত কুগুলনীশান্ত সাধনার 


৩৩। ডক্টর মহ্ন্রেনাথ সরকারও এই প্রশ্ন করেছেন বিবতর্বাদের সম্পর্কে । তিনি 
বলেছেন, '৬1৬৪:(৪৬5৫৪ 18, (06151076, (05 061019] 01 ০৪038104010 80৫ 11) 
88561010900 ০1 1060050, 1% 0158000700958598 7217227712 ০2 615০0081 (18105- 
4 9110)8,800, 


১৬৮ তস্ত্রে তত্ব ও সাধন 


সাহায্যে বা ইচ্ছার আভঘাতে জাগ্রত হ'লে যোগে মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, অনাহত 
প্রভীত চক্রভেদ ক'রে আল্ঞাচক্রে ও পরে নিরালম্ব প্রভূ'তি চক্ত ভেদ ক'রে সহম্রারচক্রে 
চিরপ্রাতষ্ঠিত পরমাঁশবের সঙ্গে কুগাঁলনীর সমরসেও* মিলন হয়। এই মিলনকে 
চৈতন/র্প রসে ঝা সমরসে একীভূত হওয়া বলে। এই একীভূত হওয়ার নামই 
সামরস্যানুভূতি। প্রকাশ ও বিমর্শের ( অহং ও ইদমের ) মধ্যে। তখন আর কোন 
গুণগত ও বস্তুগত পার্থক্য থাকে না। 'চিতিশান্ত ও 'চদৃরূপ পরমচৈতন্য তখন 
একে অর্থাং একরস-চৈতন্যে প্রাতিত হয়, যাঁদও এই মিলন ঢচনকাকারে নিত্যা- 
চৈতন্র্পরণী-শান্ত ও নিত্যপরমচৈতন্য"শব আঁভন্নভাবে প্রািষ্ঠিত বা প্রকাশিত 
হন, _“আত্মপরমাস্ত্ৈকযমৃ' | 
এই 'মলন সম্বদ্ধে ষড়ান্নায়তন্ত্রের ৯ম পটলে আছে - 
“মহা সাম্প্রাজাষড়ান্নাঃ পণ্টায়ানন্দতন্্রকঃ ॥ 
উর্ধান্স৷ বহৃবিধশ্চ কালকানামোতি মহান । 
ফু ্ বু 
একমেবাদ্তীয়ণ একাত্ম। চণকাকাতিঃ। 
পরাভা্তজ্ঞানকাম]া বিজ্ঞানাত্মা। প্রেমাস্পদঃ ॥ 
চি র্ গ্ 
অনুলোমো ভবেচ্ছিবঃ 'বিলোমো৷ জীব উচ্যতে। 
নগুণো ব্যঞজনং হেসাঃ সগুণঃ স্বর উচ্যতে ॥ 
৬ ক 
সকারঃ সাঁচ্চদানন্দঃ কাঁলকা পরমাক্ষরী। 
কুলকুণ্ডাঁলনী কালী তারণী রাসভানবী ॥% 
এখানে মনে রাখূতে হবে, ষড়াম়্ায়তন্ত্র মহাসাম্রাজ্য-আভীষন্ত সাধকদের পক্ষে 
1বাঁহত। 
কাশ্মীর-শৈবদর্শনে প্রত ভিজ্ঞ-ছাড়া ক্লমতাত্্রক-পদ্ধাত-সাধনার প্রচলন আছে! 
প্রত্যভজ্ঞ] শিবতান্ত্রক ও ব্রমপদ্ধাতি শান্ততাত্তরক-সাধন | ডন্ধর নবজীবন রক্তোগীর 
ভাষার তাই বাল : “....005 7018 ০1 2180990101185 810 70108 ০01 
[851)1011 381151) ৪16 91৮৪-01167660 ৪7015 [08108 13 3810- 
01110150৮" তাছাড়া অছে স্পন্দসম্প্রদায়-প্রবার্তত তন্ত্রক-সাধন।,-যে সাধনা 


৩৪ । 'রস' অর্থে চৈতঘ্ব,_'চৈতন্যমিতি রস" 


কুগুলনীযোগ ও সামরস্যানুভাতি ১৬৯ 


[শবতান্ত্রক ও শান্ততান্রক সাধনাদুটির সংামশ্রণ বলা যেতে পারে। এই কাম্মীরীয় 
1তনাট সাধনারই মূললক্ষ্য শিব-শান্ত-সামরস্য,_ যাঁদও এই সামরসোর ভাবনার 
ও সাধনার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। তবে কি কাশ্মীরীর-তন্ত্রসাধন৷ এবং কি 
তামিলীয়-দক্ষিণ-ভারতীয়-শ্রীবিদ]-সাধন।৷ এবং গোঁড়বঙ্গীয়-তান্তক-সাধনা সকলের 
সামরস্যরই ধারণা কিন্তু ভোগ ও তাগ, অথবা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রের়সকে নিয়ে। 
এই সামরসে/র ধারণাকে আরও সহজভাবে প্রকাশ ক'রে বলা যায় আন্রক-সাধনার 
চরমমুজতি হ'ল £ “[781010009 ০ 006 জে০ 9575008 ০01 [681819 1.৩. 
8৫808 ( প্রকাশ ) ৪0৫ 10109101509 ( বিমর্শ ),_-'ভোগমোক্ষসামরস) ব 
“ভোগমোক্ষা্থতয়ানুভূতি সামরস্য' । তাছাড়া তন্ত্রর ষটান্রংশং বা ৩৬টি তব্বসহ 
চিতিশান্ত-মহাকালী বা শিবা এবং পরমচৈতন্য শিব আঁবনাভাবসন্বন্ধে একীভূতভাবে 
সবদাই গিলিত থাকেন। সাংখাক্-পাঁরণামবাদের বিচারে বা দুঁষিতে দেখা যায়, 
এই শিব-শান্ত-সামরস্য অনেকটা সদৃশপরিণামের অন্তর্গত স্বর্ণ ও স্বর্ণকুগুলের মধ্যে 
প্রতীয়মান ভেদ বা পার্থক্যকে নিয়ে, কেনন৷ নিত্য ও চেতন্যময়শশবসভ্ার সদৃশ- 
পাঁরণাম 'নিআ-চাতশান্ত-মাহমময়ী-কালী। চৈতন্যময় ও চৈতন্যময়ী সমসন্তাক বা 
সমশ্রেণীর অন্তর্গত, যাঁদও একট শব অচণ্ল ও চ্ছির এবং আর-একটি 
[চিরচণ্লল, কারণ ও কার্ষের মতে৷। সাংখ্যের সদৃশপারিণামের ক্ষেত্রে সণ ও স্বর্ণকুণডল 
নাম-রূপে প্থক হলেও উভয়ের সন্ত ও আধার স্বর্ণ-ছাড়া অন্যকিছু নয়। চৈতন্য 
শিব ও চিতিশান্ত কালী চৈতনাংশে অথবা চৈতন্যের আধারে এক ও আভত্ব। 
কিস্তু এই এক, অভিন্ন ও অদ্বৈত ঠিক শাঞ্করবেদাস্তের দৃষ্টিতে এক ও অদ্বৈত নর, 
প1রণামবাদে ও আভাসবাদে পরমসত্তার মিলনে তথা সামরস্যে ভেদ কিছুট৷ থাকেই, 
সেজন্য শান্ুদর্শন এবং শৈবদর্শনের অদ্বৈতসন্তা ও শাঙ্করদশনের অদ্বৈতসন্তার মধে[ 
পার্থক্য যথেষ্ট । 
শনতাযোড়াশকার্ণব' বামকেন্রতন্ত্রের জন্তর্গত একটি তত্ব । শনত্যযোড়শিকার্ণব'- 
এর মতে, শ্রীবিদা। ব ভ্রিপুরসুন্দরী বা ল[লিতার সাধনায় এই শিব-শান্তর সামরস- 
সম্বন্ধে বিচার আছে এভাবে £ শ্শ্রীন্িপুরসুন্দরীসাধন তৎপরাণাং ভোগশ্চ মোক্ষম্চ 
করস্থ এব” । সেজন্য শিব-শার্ত-আগমে ব্যাখ্যাত অদ্বৈতদর্শনে প্রকাশ শব্ধ শিববাচক 
এবং শবমর্শ -শব্দ শন্তিবাচক । উভয় দর্শনের সিদ্ধান্তে কোন পার্থক্য নাই, সেজন্য 
শিবতত্ব ও শাল্ততত্ব চরমদৃঁষ্টতে এক ও অভিন্ন। 
তাছাড়। মহাশন্তি কালীর ক্রমবূপায়ণের ইতিহাসনসম্বন্ধে যাঁদও প্বে আলোচন। 
করেছি তথাপি প্রসঙ্গক্কমে বাল যে, হুথম রূপায়ণে দুই শিব- স্দাশিব ও মহাকাল 


১৭০ তন্ত্র তত্ব ও সাধনা 


দ্বিতীয়-্্পায়ণে একটিমান্ন শিব,সহাকাল এবং তৃতীয়-দপায়ণে এ মহাকাল ও 
তার বক্ষে দণ্ডায়মান! মহাশন্তি-কালী। প্রথম রূপায়ণে সাশব নিগুণ, সৃতরাং 
সষ্টির ইচ্ছাহীন-সদাশিব শব-শিব এবং স্ৃষ্ট-ইচ্ছার কারণীভূত মহাকাল দ্বিতীয় 
এবং তৃতীয়-রূপায়ণে কেবলমান্র সৃষট-ইচ্ছার কারণীভূত মহাকাল এবং নৃত্যচগ্তল। 
সৃষ্টিময়ী-কার্লী। সে'জন্য মহাশান্তময়ী কালীর রূপভেদে নিরগণ ও সগুণ শব- 
[শবার লীলাখেলায় অদ্বৈত ও দ্বৈতের এঁশ্বর্য ও মাধূর্যই লক্ষ্য করা যায়। শান্তসাহত্য 
ও শান্তদর্শন কিন্তু পরবর্তী রূপায়ণ ও লীলা বিলাসকে গ্রহণ ক'রেই শাস্ত্যাদ্বৈতবাদ 
ব৷ শান্তবাশি-অদ্বৈতবাদেরই পথচারী ,স্্যেধানে অদ্বৈতের মাধুর্য, ক্তু প্রকৃতপক্ষে 
দ্বৈতৈরই বিলাস সেখানে । তবে শিবতত্ব ও শান্ততত্বের মিলনমাধূর্ষে চৈতনাময়- 
সামরস্যেরই প্রকাশ, 'কিস্তু 'একমেবাদ্ধিতীয়মু* নয়। 


॥ মুক্তিপক্ষে তন্রশান্ত্রের সিদ্ধান্ত ॥ 
সুতরাং আগম বা তন্ত্রশান্ত্রের "সিদ্ধান্তের কথাই পাঁরশেষে আলোচন৷ কার । আগম 
বা তন্তশাস্ত্রের মতে, পরমাশিব পরাসান্বং ছাড়৷ অন্য-কছু নয়। ডক্তর এন. এল, 
কু ভার 7০0%-2421157% 5212 27৫ 52144-গ্রছ্ে এসম্বন্ধে বলেছেন £ 
471009 ৭815-5810510, ৪8০০0101108 (0 4 981058509, 15 1001 & 31167) 
80811861100 04৫ 19 ৪1 805০91005 ৪11-00100 11610611515 [77001161706 
চাও 10101) 00616 19 /১18870 01 1791815858 800 10800 ০01 ৬10081$9০ 
প্রকাশরুপ শিবের ও বিমর্শরূপ শান্তর মালতর্পই পরাসহ্িং। শারদাতিল কতন্রে 
পাণ্ডত রাঘবভট্র এ'কথাই স্পট ক'রে বলেছেনঃ “:8058$8 ৪0৫ 
10815800110 910 18018801016 0109 8120. 10 10 808£6 ০1 01৬ 
4১0৪8010865 0010 ০1 0009910008658,৮ এই 'চদ্রূপিণী 'বিমর্শশাস্ত 
কারণাকারে প্রকাশর্প শিবে প্রাতাষ্ঠত থাকেন, তাই সামরস্যাবন্ছায় উভয়েই 
€চিৎপ্রকাশ ও চিতিশান্ত ) একরস সম্পন্ন হন। তন্্রশান্ত্রে সেজন্য 'অহম্‌' ব৷ অহন্কা 
ও “ইদসৃ' বা ইদাস্তার সমবেত রূপ। পরস্পরে পৃথক নয় এবং এরই নাম সমরসে 
ব৷ সঙ্গররস্যাবন্থায় শিব ও শান্ত আসীন, এক ও আদ্তীয়। 
ভূর যদুনাথ সিংহ ঠার 014 ০ $9/-গ্র্থে পরিষ্কারভাবে বলেছেন। 
চ8158008-5158 18 ০81150 30708, ০৩০৪০৪৩ 175 01808961008 ৪11 
00670089081 80768180058, 80৫ 0608055 725 18 80010818860 810৫ 
015৫98151558, 98000, 80/08 0010 5008610080688, ড8৪ 0168165 ০৩ 


কুগুলিনীযোগ ও সামরসানুভূতি ১৭১ 


01 818810 8101$61681 00105010)082655, 7818112-51%8, $1$8 8100 98101 
815 000 0150108215))6 1010 68010 011061 10 81000. 91200 01 
9০101 15 11261 608111011010. সুতবাং প্রকাশরপ শিব বিমর্শ বা শান্ত 
থেকে কখনও পৃথক নয়, বরং অথণ পরাসাস্বদেরই দু'ট বিকাশ। কিন্তু এই 
[বিকাশ-দ্রটি অথও্-একেরই রূপ আঁবনাভাবসম্বঙ্েযেমন একটি চনক বা 
কলাইয়ের মধ্যে দু"ট অংশ দোঁথ,_যে দুটি অংশ নিত্য ও সত্য চৈতনোরই 
আবিভস্ত বা আবভাজা রূপ। পাঁওত লক্ষণ-দোশক এ'কথাই যুঁন্ত 'দিয়ে প্রমাণ 
করেছেন তাঁর শারদাতিলকতন্ত্রে। পাঁওত রাঘবভ্ট তাঁব টীকায় সে'কথাই সমর্থন 
করেছেন। 


